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দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ অর্জনের জন্যে সর্বপ্রথম সঠিক আকীদাহ গ্রহণ অপরিহার্য । এ 
জন্যে নবী সালালাহু আলাইহি ওয়া সালাম তীর মক্কী জীবনের সম্পূর্ণ সময় মুশরিকদের 
বাতিল আকীদাহ বর্জন করে নির্ভেজাল তাওহীদের প্রতি আহবান জানিয়েছেন এবং এ পথে 
অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। কারণ ইসলামে আকীদাহীন আমলের কোন মূল্য নেই। বর্তমান 
মুসলিম বিশ্বের অধিকাংশ সমাজের মুসলমানগণ সঠিক আকীদা থেকে দূরে সরে যাওয়ার 
কারণে তারা বহু সমস্যার সম্মুখীন । মুসলমানদের অধঃপতনের মূল কারণ হল দ্বীনের সঠিক 
আকীদা ও শিক্ষা বর্জন করে শির্ক, সুফীবাদ ও বিদআতে জড়িয়ে পড়া । বাংলাভাষী মুসলিম 
অঞ্চলগুলোতেও বয়ে যাচ্ছে শির্ক-বিদআতের সয়লাব । আমাদের সমাজে যারা আহলুস্‌ সুন্নাত 
ওয়াল জামাআতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার দাবী করে তাদের অধিকাংশই সঠিক আকীদাহ হতে 
অনেক দূরে । শুধু তাই নয়, কবর পূজার মদমন্তে পাগল হয়ে যারা পরনের কাপড়টুকুও ধরে 
রাখতে পারেনা তাদেরকেও সুন্নী বলে আখ্যায়িত করা হয়!!! আর এ কারণেই বিভ্রান্ত হচ্ছে 
আমাদের সমাজের অসংখ্য সরল প্রাণ মুসলমান । 

এমন পরিস্থিতে কুরআন ও সহীহ হাদীছের আলোকে এমন বই-পুস্তক জরুরী, যা মানুষের 
আকীদাহ সংশোধনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট অবদান রাখবে । ইমাম হাফেয বিন আহমাদ আল-হাকামী 
(রঃ) (মৃত ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দ) আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদাহ বর্ণনায় দুই শতাধিক 
প্রশ্নোত্তর সম্বলিত “আ'লামুস্‌ সুন্নাহ আল-মানসুরা” আরবী ভাষায় নামে একটি চমৎকার 
কিতাব রচনা করেছেন। বইটিকে নাজাতপ্রাপ্ত দলের আকীদা বর্ণনার ক্ষেত্রে একটি পূর্ণাঙ্গ গন 
বলা যেতে পারে। কারণ তাতে আকীদার মূল বিষয়গুলো অতি সহজ ও সংক্ষিপ্তভাবে 
প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। প্রত্যেকটি মাসআলার সাথে দলীলও উল্লেখ করা 
হয়েছে। যাতে পাঠকদের কাছে আকীদার বিষয়গুলো সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়। লেখক 
এখানে শুধু আহ্লুস্‌ সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মাযহাব বর্ণনা করেছেন। আকীদার বিভিন্ন 
মাসআলায় তিনি বিদআতীদের কথার প্রতিবাদ করেছেন । তাদের বাতিল কথাগুলো বিস্ত 
রিতভাবে উল্লেখ করেন নি। কারণ এ ব্যাপারে আলেমগণ ইতিপূর্বে বিশাল বিশাল পুস্তক 
রচনা করেছেন। 

বিভিন্ন ভাষায় কিতাবটির অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। তাই বাংলা ভাষী মুসলিম ভাইদের এ 
ধরণের বইয়ের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে বইটি বাংলায় অনুবাদের কাজে হাত দেই । 
অল্প সময়ের মধ্যে অনুবাদের কাজও শেষ হয়ে যায়। 

আল্লাহর অশেষ মেহেরবাণীতে যথা সময়ে পুস্তকটি পাঠকের হাতে তুলে দিতে পেরে তার 
শুকরিয়া আদায় করছি। বনী আদমের প্রতিটি কাজেই ভুল থেকে যায়। তাই বইটিতে কোন 
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ভুল-ভ্রান্তি নজরে আসলে জানিয়ে বাধিত করবেন, যাতে করে পরবর্তীতে তা সংশোধন করা 
যায়। 

হে আল্লাহ! এই বইয়ের লেখক, অনুবাদক, সম্পাদক ও ছাপানোর কাজে সহযোগিতাকারী, 
তত্বাবধানকারী এবং পাঠক-পাঠিকাদের সবাইকে উত্তম বিনিময় দানে ভূষিত কর। সকলকে 
মার্জনা কর এবং এ কাজটিকে তোমার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কবুল কর । আমীন 
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প্রশ্নঃ (১) বান্দার উপর সর্বপ্রথম ওয়াজিব কোন্টি? 
উত্তরঃ বান্দার উপর সর্বপ্রথম ওয়াজিব হচ্ছে, তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি 
করেছেন, তাদের থেকে যে বিষয়ের অঙ্গীকার নিয়েছেন, যে বিষয় দিয়ে রাসূল প্রেরণ করেছেন 
এবং কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, সে সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা। এ বিষয়টির জন্যই আল্লাহ্‌ 
তাআলা দুনিয়া-আখেরাত, জান্নাত-জাহান্নাম সৃষ্টি করেছেন। এ বিষয়ের জন্যেই কিয়ামত 
প্রতিষ্ঠিত হবে, দাড়িপাল্লা স্থাপন করা হবে, আমলনামা প্রদান করা হবে । এ বিষয়টির কারণেই 
কেউ সৌভাগ্যবান হবে আবার কেউ হবে হতভাগা ৷ এ অনুযায়ী কিয়ামতের দিন নূর বন্টিত 
হবে । সে দিন আল্লাহ যাকে নূর দান করবেন না, তার কোন নূর থাকবে না। 
প্রশ্নঃ (২) সুতরাং এ বিষয়টি কি, যার জন্য আল্লাহ্‌ তাআ'লা মানুষ সৃষ্টি করেছেন? 
উত্তরঃ আল্লাহ তা'আলা মানুষ ও জিন জাতিকে পৃথিবীতে তার একত্ববাদ ও এবাদত প্রতিষ্ঠা 
করার জন্যে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্‌ তাআলা বলেনঃ 
১৬ ATS চ ০৬৮ ৩৯ ও ০ ৪০০৮০ ৮৭ Ge এট 
“আমি নভোমন্ডল, ভূমন্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবতী সবকিছু ত্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করিনি। আমি 
আকাশ ও পৃথিবী যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছি। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা বুঝে না”। (সুরা আদ্‌ 
দুখানঃ ৩৮-৩৯) আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ 
CE ০৮৪ ৮৪ ৩৯ ১৬৫ ক ০৪ ০১৪3০০৪০৩০৯ 
“আমি আকাশ ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যে যা আছে তা অযথা সৃষ্টি করি নি। এটা 
কাফেরদের ধারণা মাত্র”। (সূরা সোয়াদাঃ ২৭) আল্লাহ তাআ’লা বলেনঃ 
€১৯4 ০১১ ES লতা ও ও) Goll ০৮) ৯৮9 এ ৩০১) 
“আল্লাহ আকাশ ও পৃথিবী যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন এবং যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি তার 
উপার্জনের ফল পায়। তাদের প্রতি যুলুম করা হবে না”। (সুরা জাসিয়াঃ ২২) আল্লাহ্‌ 
তাআ'লা আরো বলেনঃ 
CO ২ ০5৯) সে CAE 5) 
“আর আমি মানব এবং জিনকে কেবল আমার দাসত্ব করার জন্য সৃষ্টি করেছি”। (সূরা 
যারিয়াতঃ ৫৬) 
প্রশ্নঃ (৩) আবৃদ অর্থ কি? 
উত্তরঃ আব্দ দ্বারা যদি অধিনস্ত উদ্দেশ্য হয়, তাহলে আসমান-যমীনের সকল জ্ঞানবান ও 
জ্ঞানহীন, তাজা-শুকনা, চলমান-স্থির, প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য কাফের-মুমিন, সৎ-অসৎ সব কিছুই 
উদ্দেশ্য । সবই আল্লাহর সৃষ্টি, আল্লাহ কর্তৃক প্রতিপালিত, তার অধিনস্ত, তার পরিচালনাধীন। 
প্রত্যেক সৃষ্টির জন্য নির্দিষ্ট একটি গন্তব্যস্থল রয়েছে। সেখানে গিয়ে তার যাত্রা শেষ হবে। 
প্রত্যেকেই নির্দিষ্ট একটি সময়ের উদ্দেশ্যে চলমান। তার জন্যে নির্ধারিত সীমা ছেড়ে একটি 
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সরিষার দানা পরিমাণ স্থানও অতিক্রম করতে পারবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 
গুতা nl ১৩ ৩০১) 
“আর এটি হল মহা পরাক্রমশালী ও মহাজ্ঞানী আল্লাহর নির্ধারণ” । (সুরা ইয়াসীনঃ ৩৮) 
আর আবৃদ দ্বারা যদি এবাদতকারী, অনুগত ও প্রিয় উদ্দেশ্য হয় তাহলে আবৃদ অর্থ হবে 
আল্লাহর সম্মানিত মুমিন ব্যক্তিগণ ৷ তারা হবেন আল্লাহর পরহেজগার বন্ধু । তাদের কোন ভয় 
নেই । আর তারা চিন্তিতও হবে না। 
প্রশ্নঃ (8) এবাদত কাকে বলে? 
উত্তরঃ আল্লাহ তা'আলা বান্দার যেসমস্ত প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য কথা ও কাজকে ভালবাসেন ও 
পছন্দ করেন এবং যে সমস্ত বিষয় আল্লাহর ভালবাসা ও পছন্দের বিপরীত ও পরিপন্থী, তা 
থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করার নামই এবাদত । 
প্রশ্নঃ (৫) বান্দার আমল কখন এবাদতে পরিণত হয়? 
উত্তরঃ আমলের মধ্যে যখন দুটি বস্তু পরিপূর্ণ অবস্থায় পাওয়া যাবে তখন তা এবাদতে 
পরিণত হবে । (১) আল্লাহকে পরিপূর্ণরূপে ভালবাসা এবং (২) আল্লাহর সামনে পরিপূর্ণভাবে 
বিনয় ও আনুগত্য প্রকাশ করা । আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ 
CE 55097 2507) 
“আর যারা ঈমানদার, তারা আল্লাহকে সবচেয়ে বেশী ভালবাসে” । (সুরা বাকারাঃ ১৬৫) 
আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ 
Ont ০০ 2১০ ty A ০৫ 0) 
“নিশ্চয়ই মুমিনগণ তাদের পালনকর্তার ভয়ে সদা সন্ত্রস্ত থাকে” । (সূরা মুমিনুনঃ ৫৭) আল্লাহ 
তা'আলা আরো বলেনঃ 
1৩৮০৩ 0৫15592১9৩৯) ৫১৯১১ পু BA 
“তারা সৎকর্মে ঝাঁপিয়ে পড়ত, আশা ও ভীতি সহকারে আমাকে ডাকত এবং তারা ছিল 
আমার কাছে বিনীত” । (সুরা আম্বীয়াঃ ৯০) 
প্রশ্নঃ (৬) বান্দা যে আল্লাহ্‌কে ভালবাসে, তার আলামত কী? 
উত্তরঃ বান্দা কর্তৃক আল্লাহকে ভালবাসার প্রমাণ হল, সে আল্লাহর প্রিয় বস্তুকে ভালবাসবে 
এবং আল্লাহ যা অপছন্দ করেন, সে তা অপছন্দ করবে । আল্লাহর আদেশ মেনে চলবে এবং 
তার নিষেধ থেকে দূরে থাকবে । আল্লাহর বন্ধুদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করবে এবং আল্লাহর 
শত্রদেরকে শত্রু মনে করবে । এ জন্যই আল্লাহর জন্য কাউকে ভালবাসা এবং আল্লাহর জন্যই 
কাউকে ঘৃণা করা ঈমানের সবচেয়ে মজবুত হাতল । 
প্রশ্নঃ (৭) বান্দা কিভাবে আল্লাহর প্রিয় ও সন্ভবজনক কাজগুলো জানতে পারবে? 
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উত্তরঃ আল্লাহ যা পছন্দ করেন ও ভালবাসেন, তা আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন আদেশের 
মাধ্যমে এবং যা অপছন্দ করেন তা জানিয়ে দিয়েছেন নিষেধের মাধ্যমে ৷ সুতরাং রাসূল প্রেরণ 
এবং আসমানী কিতাব নাধিলের মাধ্যমে বান্দাগণ আল্লাহর পছন্দনীয় আমলসমূহ জানতে 
পেরেছে। এর মাধ্যমেই তাদের নিকট আল্লাহর অকাট্য দলীল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং তার 
পরিপূর্ণ হিকমত প্রকাশিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 

LN Es এ ৩০৮৩৫ ৩০ ১৩ ৩০০৫১ ০০১৪ ১১) 
“সুসংবাদদাতা এবং ভীতি প্রদর্শনকারী রাসুলগণকে প্রেরণ করেছি। যাতে রাসুলগণকে 
প্রেরণের পরে আল্লাহর প্রতি অপবাদ আরোপ করার মত কোন সুযোগ না থাকে”। (সুরা 
নিসাঃ ১৬৫) আল্লাহ তাআ'লা আরো বলেনঃ 


Go) 55 LN BS ET BG BSD এ+ এ ৩১৮৭ SF ১1৯ 


“বলুন! যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবেসে থাক তাহলে আমাকে অনুসরণ কর। তাহলে 
আল্লাহও তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ হলেন 
ক্ষমাকারী ও দয়ালু” (সুরা আল-ইমরানঃ ৩১) 

প্রশ্নঃ (৮) ইবাদতের শর্ত কয়টি? 


উত্তরঃ এবাদতের শর্ত হচ্ছে তিনটি । (১) “সিদকুল আযীমাহ' তথা এবাদত করার সুদৃঢ় ইচ্ছা 
পোষণ করা । আর এটি হচ্ছে এবাদতের অস্থিত্বের শর্ত । (২) নিয়ত বিশুদ্ধ হওয়া । (৩) আল্লাহ 
তা'আলা যে শরীয়ত (দ্বীন) অনুযায়ী এবাদত করতে বলেছেন, এবাদতটি সেই শরীয়ত অনুযায়ী 
হওয়া । শেষ দু'টি হচ্ছে এবাদত কবুল হওয়ার শর্ত । 
প্রশ্নঃ (৯) ‘সিদকুল আযীমাহ’ তথা সুদৃঢ় ইচ্ছা বলতে কি বুঝায়? 
উত্তরঃ তা হচ্ছে এবাদত করতে গিয়ে সম্পূর্ণরূপে অলসতা পরিহার করা এবং কথা ও কাজে 
পরিপূর্ণ মিল থাকা । আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 

(OFS ০1554 ১190 3 ৩6 ০৯ ULES 55958 SUNT CGD 
“হে ঈমানদারগণ! তোমরা যা কর না তা বল কেন? তোমরা যা কর না তা বলা আল্লাহর 
কাছে খুবই অসন্তোষ জনক” । (সুরা আস্‌ সাফঃ ২-৩) 
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প্রশ্নঃ (১০) নিয়ত বিশুদ্ধ হওয়ার তাৎপর্য কী? 
উত্তরঃ নিয়ত বিশুদ্ধ হওয়ার অর্থ হচ্ছে বান্দা তার প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্য সকল কথা ও কাজের 
মাধ্যমে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করবে । আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেনঃ 
CEE ৮0 2 ০১ 21550 ৭11১2) 
“তাদেরকে এ ছাড়া কোন নির্দেশ করা হয়নি যে, তারা খাঁটি মনে একনিষ্ভাবে আল্লাহর এবাদত 
করবে” । (সুরা আল-বাইয়্যিনাহঃ ৫) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ 
CS 49 2৮9০5) ২. "সে এ ty He IY ৩০) 
“এবং তার উপর কারও এমন কোন অনুগহ নেই, যার বিনিময় প্রদান করা হচ্ছে; বরং তার মহান প্রভুর 
সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই” । (সূরা আল-লাইলঃ ১৯-২০) আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেনঃ 
ঠা 
“তারা বলেঃ আমরা কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই তোমাদেরকে আহার প্রদান করি। 
তোমাদের পক্ষ হতে কোন প্রতিদান ও কৃতজ্ঞতা কামনা করি না”। (সুরা আল-ইনসানঃ ৯) 
আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেনঃ 
Le খা তি ৩ ও BI ও ৬০৮ WL ON 5০ পপ BI হা ৬১৮ ৯৪ ON ০ 
লে 
“যে কেউ পরকালের ফসল কামনা করে, আমি তার জন্য সেই ফসল বাড়িয়ে দেই। আর যে 
ইহকালের ফসল কামনা করে, আমি তাকে এর কিছু দিয়ে দেই। আর পরকালে তার কোন অংশ 
থাকবে না” । (সূরা শুরাঃ ২০) এ মর্মে আরো আয়াত রয়েছে। 
প্রশ্নঃ (১১) যেই শরীয়ত (দ্বীন) অনুযায়ী আল্লাহর এবাদত করতে বলা হয়েছে, তা কোনটি? 
উত্তরঃ সেটি হচ্ছে, দ্বীনে হানীফ তথা মিল্লাতে ইবরাহীম । আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 
Ct 2) 3 020 0 
“আল্লাহর নিকট ইসলাম হচ্ছে একমাত্র মনোনীত দ্বীন” । (সুরা আল-ইমরানঃ ১৯) আল্লাহ 
তা'আলা আরো বলেনঃ 
৬১৫9 ৩৮৮ ১৮১৭০ ৯৮০ BL LH SAT এ) ০৯ FD 
“তারা কি আল্লাহর দ্বীনের পরিবর্তে অন্য কোন দ্বীন তালাশ করছে? অথচ আসমান-যমীনে যা 
কিছু রয়েছে স্বেচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক, তারই অনুগত” । (সূরা আল-ইমরানঃ ৮৩) 
আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ 
Cr ৫০ ১৭ 39] He ৬৪ শত ৬) 
“দ্বীনে ইবরাহীম থেকে কেবল সেই ব্যক্তিই মুখ ফিরিয়ে নেয়, যে নিজেকে বোকা প্রতিপন্ন 
করে” । (সুরা বাকারাঃ ১৩০) আল্লাহ্‌ তা'আলা আরো বলেনঃ 
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Crd সি SL ISB by ১০ SID 
“যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দ্বীন তালাশ করে, তা কখনও তার নিকট থেকে গ্রহণ করা 
হবেনা । আর আখেরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্ত” । (সুরা আল-ইমরানঃ ৮৫) আল্লাহ্‌ তা'আলা আরো 
বলেনঃ 
Ca ১4৫০ 5০) ১5 40155 ৮4758 টি 
“তাদের কি এমন শরীক আছে, যারা তাদের জন্য এমন দ্বীন নির্ধারণ করেছে, যার অনুমতি 
আল্লাহ্‌ দেন নি?” (সূরা শুরাঃ ২১) 
প্রশ্নঃ (১২) দ্বীনের স্তর কয়টি? 
উত্তরঃ দ্বীনের স্তর হচ্ছে তিনটিঃ- (১) ইসলাম ৫১৮৮১) (২) ঈমান 0.3) (৩) ইহসান 
(৩৮১)। এগুলো থেকে কোন একটি পৃথকভাবে উল্লেখ করা হলে পূর্ণ ইসলামকে বুঝাবে। 
প্রশ্নঃ (১৩) ইসলাম কাকে বলে? 
উত্তরঃ ইসলাম হলো তাওহীদ (একত্ৃবাদ) ও আনুগত্যের সহিত এক আল্লাহ্‌র নিকট পূর্ণ 
আত্মসমর্পন করা এবং শিরক থেকে সম্পর্কচ্ছেদ ঘোষণা করা । আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেনঃ 
Us Ls bo LD 
“যে ব্যক্তি আল্লাহর সামনে নিজেকে সোপর্দ করে, তার চাইতে উত্তম দ্বীন আর কারো নিকট 
আছে কি?” (সূরা নিসাঃ ১২৫) আল্লাহ্‌ তাআলা আরো বলেনঃ 
CE ৪2৮৬ UAE সন ৮৯৪ 5 এ এ| ৪৯১ MS OD 
“আর যে ব্যক্তি সওকর্মপরায়ন হয়ে স্বীয় মুখমন্ডলকে আল্লাহ্‌ অভিমুখী করে, সে ধারণ করে 
নিয়েছে সুদৃঢ় হাতল” । (সুরা লুকমানঃ ২২) আল্লাহ্‌ তাআলা আরো বলেনঃ 
4০০০১ 81115 2577 পাতি, 
“তোমাদের সত্য মা'বুদ হচ্ছেন মাত্র একজন (আল্লাহ)। সুতরাং তোমরা তারই জন্য অনুগত 
হও । আপনি বিনয়ীদেরকে সুসংবাদ প্রদান করুন” । (সূরা হজ্জঃ ৩৪) 
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প্রশ্নঃ (১৪) ইসলাম শব্দটি যখন এককভাবে ব্যবহৃত হবে, তখন দ্বীনের সকল স্তরকে অন্তর্ভূক্ত 
করার দলীল কী? 
উত্তরঃ এ ব্যাপারে অনেক দলীল রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 
Ct 4) 3 020 0 
“আল্লাহর নিকট ইসলাম হচ্ছে একমাত্র মনোনীত দ্বীন” | (আল-ইমরানঃ ১৯) নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 
9০৫5১52১50০ তি 
“গরীব অবস্থায় ইসলামের সূচনা হয়েছে। আর অচিরেই যেভাবে তার সূচনা হয়েছিল, সে 
রকম গরীব’ অবস্থায় ফেরত আসবে” ।১ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো 
বলেনঃ 
এ ১৩ ১০৯ এস 
“ইসলামের সর্বোত্তম কাজ হচ্ছে, আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন করা” ।* 
প্রশ্নঃ (১৫) ইসলামকে পাঁচটি রুকনের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করার দলীল কী? 
উত্তরঃ জিবরীল (আঃ) যখন দ্বীন সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন 
করলেন, তখন উত্তরে তিনি বললেনঃ 
১৩০০০ 6১ এ গেট ৩০) কও এ dg a OF An থু এ এ অভির ১০৩৭ 
0৮০ 24] রন 91 ES) 
“ইসলাম হচ্ছে (১) এই সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের কোন মাবুদ নেই এবং 
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার রাসূল । (২) ছালাত কায়েম করা । (৩) যাকাত 
আদায় করা । (8) রামাযানে ছিয়াম পালন করা। (৫) সামর্থ থাকলে আল্লাহর ঘরের হজ্জ 
আদায় করা ।” নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেনঃ 
শে ৮00 2৫9 এ) 20 09 sl JT LS ওর এ) ৫ থু 6 ১৩০ ০০ জলে 


৷ - আলেমগণ গরীব শব্দের বিভিন্ন ব্যাখ্যা করেছেন। নিম্নে কয়েকটি উক্তি তুলে ধরা হলঃ ১) ইসলাম প্রথমে মদীনা থেকে বিস্তার লাভ 
করেছে। কিয়ামতের পূর্বে আবার মদীনায় ফেরত যাবে । রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 

৩ AEN CF Ld এ 54 9 এ] 
“সাপ যেমন তার গর্তে অশ্রয় নেয় ঈমানও ঠিক সেভাবে (শেষ যামানায়) মদীনায় আশ্রয় নিবে”। বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল হত্জ। 
২) অল্প কয়েকজন লোকের মাধ্যমে ইসলামের সূচনা হয়েছে। কিয়ামতের পূর্বে আবার ইসলামের অনুসারীর সংখ্যা কমে পূর্বের 
ন্যায় হয়ে যাবে। (32/1 =: = 0590 । 
৩) ইসলামের প্রথম যুগে অল্প কয়েকজন লোকের ভিতরে ইসলাম অপরিচিত অবস্থায় ছিল। কিয়ামতের পূর্বে আবার ইসলাম সে 
অবস্থায় ফেরত যাবে । 
*_ সহীহ মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ঈমান, ইবনে মাজাহ, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ফিতান। 
১ _ মুসনাদে আহমাদ (৪/১১৪)। 
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১৮০০০ ৯৮) 
“ইসলামের রুকন হচ্ছে পাচটি । এই সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের কোন মা'বুদ 
নেই এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ) তার রাসূল । (২) ছালাত (নামায) 
কায়েম করা । (৩) যাকাত আদায় করা। (8) সামর্থ থাকলে আল্লাহর ঘরের হজ্জ আদায় 
করা। (৫) রামাযানের রোযা পালন করা । এখানেও ইসলামের রুকন পাঁচটি উল্লেখ করা 
হয়েছে। তবে হজ্জকে রামাযানের রোজার পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।* 
প্রশ্নঃ ১৬) দ্বীনের মধ্যে শাহাদাতাইন তথা ঞ॥ 0+) ৯ &। 1 413) এর মর্যাদা কতটুকু? 
উত্তরঃ এ দু'টি তথা আল্লাহকে এক বলে সাক্ষ্য দেয়া এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে 
রাসূল হিসাবে সাক্ষ্য দেয়া বাক্য পাঠ করা ব্যতীত কোন বান্দা ইসলামে প্রবেশ করতে পারে না। আল্লাহ 
তা'আলা বলেনঃ 
2033 de ET 20 ৩১৪৮৭ এট 
“তারাই তো মুমিন, যারা আল্লাহ এবং তার রাসূলের প্রতি ঈমান আনয়ন করে”। (আন-নূরঃ 
৬২) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 
5507 ১১6106০ ওটি গু ও] এ এ 009৫4 জল নে lf Sl 
“আমাকে মানুষের সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করার আদেশ দেয়া হয়েছে যে পর্যন্ত না তারা এ 
কথার স্বীকৃতি দিবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসূল ৷* 
প্রশ্নঃ (১৭) ৷ 3! এ! 3) আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মা'রুদ নেই এ কথার দলীল কী? 
উত্তরঃ “আল্লাহ্‌ ব্যতীত সত্য কোন উপাস্য নেই।” একথার সাক্ষ্য দেয়ার দলীল হলো, 
আল্লাহ্‌র বাণী ৪ 
CSS AR WAY bile UB ০801599 SSC % VAY Hi এট 
“আল্লাহ্‌ সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া আর কোন সত্য উপাস্য নেই । ফেরেস্তাগণ এবং 
ন্যায়নিষ্ঠ জ্ঞানীগণও সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি ব্যতীত আর কোন সত্য ইলাহ্‌ নেই । তিনি 
পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়” । (সূরা আল -ইমরান £ ১৮) আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেনঃ 
৫ ২ 4৭ এও) 
“হে নবী! আপনি জেনে নিন যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই” । (সূরা মুহাম্মাদঃ 
১৯) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ 


1 - বুখারী ও মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ঈমান । 
2 _ বুখারী ও মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ঈমান । 
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20 ৩141 ০০০০৯ 
“আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য মা'বুদ নেই” । (সুরা আল-ইমরানঃ ৬২) আল্লাহ তাআলা বলেনঃ 
Uv ৩৩ ৪০ ৮) ৬ dc) 
“আল্লাহ তা'আলা কাউকে সন্তান হিসাবে গ্রহণ করেন নি। আর তীর সাথে অন্য মাবুদও 
নেই”। (সূরা মুমিনূনঃ ৯১) আল্লাহ্‌ তাআলা বলেনঃ 
Ooo FASS dS 9১৮25 ও YL NB 
“হে নবী! আপনি বলে দিন যে, তাদের কথামত যদি তীর সাথে অন্য কোন উপাস্য থাকত; 
তবে তারা আরশের মালিক পর্যন্ত পৌছার রাস্তা অন্বেষণ করত” । (সূরা বানী ইসরাঈলঃ ৪২) 
প্রশ্নঃ (১৮) ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ ৷ 4 4) 3) এ কথার সাক্ষ্য দেয়ার অর্থ কি? 
উত্তরঃ এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কেউ এবাদতের যোগ্য হওয়ার কথা অস্বীকার করে শুধু 
আল্লাহর জন্য এবাদত সাব্যস্ত করা । তার এবাদতে কোন অংশীদার নেই । যেমন তার রাজ্যে কারও 
কোন অংশ নেই । আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 
গর] 0 A 40 of ৫৮ 2 25 ৫ ৩১৮ ৩ 59 BEd % dr ০6 ৩) 
“এটা এ কারণেও যে, আল্লাহই সত্য । আর তাঁকে ব্যতীত লোকেরা যাকে আহবান করে তা 
বাতিল । আর আল্লাহ তাআলা সবার উচ্চে, মহান” । (সূরা হজ্জঃ ৬২) 
প্রশ্নঃ (১৯) যে সমস্ত শর্ত ব্যতীত ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ (৷ 4! এ! 4) পাঠ করাতে কোন লাভ 
নেই সেগুলো কি কি? 
উত্তরঃ (লা-ইলাহা ইন্লাল্লাহ)এর শর্ত হচ্ছে সাতটি । (১) এই কালেমার অর্থ অবগত হওয়া । 
এর অর্থ হলো- এক আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কোন সত্য উপাস্য নেই। এখানে দুটি দিক রয়েছেঃ 
একটি নেতিবাচক অপরটি ইতিবাচক । নেতিবাচক দিকটি হলো (41! ১) (নেই কোন মা'বুদ)। 
এই বাক্যের মাধ্যমে আল্লাহ ব্যতীত যত বস্তুর উপাসনা করা হয় তার সব কিছুই অস্বীকার 
করা হয়েছে। 
ইতিবাচক দিকটি হলো (411| ১1) আল্লাহ ছাড়া - এর মাধ্যমে শুধুমাত্র এক আল্লাহর 
ইবাদতকেই সুদৃঢ়ভাবে সাব্যস্ত করা হয়েছে। 
(২) অন্তর দিয়ে উক্ত অর্থের উপর দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করা । 
(৩) এর অর্থের প্রতি প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্যভাবে মস্তক অবনত করা ও অনুগত থাকা। 
(8) পরিপূর্ণভাবে তা গ্রহণ করে নেয়া। এর চাহিদা ও দাবীর কোন অংশকেই প্রত্যাখ্যান না 
করা। 
(৫) একনিষ্ভাবে তা পাঠ করা। 
(৬) অন্তরের গভীর থেকে তা সত্য বলে মেনে নেয়া । শুধু জবানের মাধ্যমে নয়। 
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(৭) এই পবিত্র কালেমাকে এবং তার অনুসারীদেরকে অন্তর দিয়ে ভালবাসা । এই কালেমার 
কারণেই কাউকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করা আবার কাউকে শক্র মনে করা । 
প্রশ্নঃ (২০) ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ (৷ 3): 4)এর সাক্ষ্য দেয়ার পূর্বে তার অর্থ সম্পর্কে 
অবগত হওয়া যে শর্ত, কুরআন ও সুন্নাহ্‌ হতে তার দলীল কী? 
উত্তরঃ আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ 
COL ৮59 তত কেও I 
“তবে যারা সত্য স্বীকার করে এবং তারা অবগতও বটে”। (সুরা যখরুফঃ ৮৬) অর্থাৎ তারা 
জবানের মাধ্যমে ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌’ উচ্চারণ করার পূর্বে অন্তর দিয়ে তার অর্থ উপলব্ধি করে 
থাকে । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 
Rd 055 20 ৭! 2 এ HLS ০৩১০) 
“যে ব্যক্তি মৃত্যু বরণ করল এমন অবস্থায় যে, সে অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করত যে, আল্লাহ ছাড়া 
সত্য কোন মা'বুদ নেই, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে৷ 
প্রশ্নঃ (২১) ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’এর মর্মার্থ যে অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করা শর্ত তার দলীল কি? 
উত্তরঃ দলীল হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ 
এ এট এ ১৮০ ভে ভিটি 20961১৩০৪৩৮ 06 8৮০5) পাত ET ৬০ ৩৪৯) এট 
Ca 
“মু'মিন তো তারাই, যারা আল্লাহ এবং তার রাসূলের প্রতি ঈমান আনয়নের পর সন্দেহ পোষণ করে 
না। এবং আল্লাহর পথে জান ও মাল দ্বারা জেহাদ করে। তারাই সত্যনিষ্ঠ” ৷ (সুরা হুজরাতঃ ১৫) 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর বাণীঃ 
0155 YL ০5 BE TELE Ce DALY dh 05০0 জি হু খু থু ও fg 
“আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, ‘এক আল্লাহ্‌ ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল" ৷ যে 
কোন বান্দা এই দু'টি বিষয়ের সাক্ষ্যদানকারী অবস্থায় আল্লাহ তা'আলার সাথে সাক্ষাৎ করবে এবং 
তাতে কোন প্রকার সন্দেহ পোষণ না করবে, তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে । একদা নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু হুরায়রাকে বললেনঃ 
(রত TG বি ও CEE সত 4৭ ১ জিন স্ঞ 5 605 te অক LS 


1 - মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ঈমান । 
2 - মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ঈমান । 


কুরআন ও সহীহ হাদীছের আলোকে ২শতাধিক প্রশ্নোত্তরসহ নাজাত প্রাপ্ত দলের আকীদাহ 


“এই দেয়ালের পিছনে যার সাথেই তোমার সাক্ষাৎ হবে এবং অন্তরের বিশ্বাসের সাথে সে যদি 
এই সাক্ষ্য দেয় যে, “আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মাবুদ নেই” তাকে তুমি জান্নাতের সুসং 
দাও” ৷” 
প্রশ্নঃ ২২) ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ৫ ১) 4) 3)এর অন্যতম শর্ত হচ্ছে, এর অর্থের প্রতি অনুগত 
থাকা । কুরআন ও হাদীছ থেকে এর দলীল কী? 
উত্তরঃ আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 
CE ৪2৮৬ ৩০০ সন ৮৪ ৯ এ এ| ৬৯১0 ID 
“আর যে ব্যক্তি সতকর্মপরায়ন হয়ে স্বীয় মুখমন্ডলকে আল্লাহ অভিমুখী করে, সে ধারণ করে নিয়েছে 
সুদৃঢ় হাতল” । (সুরা লুকমানঃ ২২) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 
এ ০৯ Ug এ১৯ IN ৩৯ ৮5০ জজ ও 
“তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ না তার প্রবৃত্তি 
আমার আনীত জীবন বিধানের পূর্ণ অনুসারী হবে ।২ এই মর্মে আরো অনেক দলীল রয়েছে। 
আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 
€ 4৩ ৭ 9 ভিউ ক উন 6 ৩১৬৭ Call LY 
“অতএব, যারা তার নবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা এ 
বিষয়ে সতর্ক হোক যে, ফিতনা (বিপর্যয়) তাদেরকে গ্রাস করবে অথবা যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি 
তাদেরকে আক্রমণ করবে” । (সুরা নূরঃ ৬৩) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ 
1৮4) ০: ৬৮ ভি ভি bm US লা ও প্র এ DF ৫ ৩৫১ ও 
“আপনার প্রভুর শপথ! তারা ততক্ষণ পর্যন্ত মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে 
সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে আপনাকে ফয়সালাকারী মেনে নিবে। অতঃপর আপনার মীমাংসার 
ব্যাপারে তাদের মনে কোন প্রকার সংকীর্ণতা পাবে না এবং আপনার ফয়সালা অন্তষ্টচিন্তে মেনে 
নিবে” । (সূরা নিসাঃ ৬৫) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ 
L253 dh ০০৭ ১০) ৬ 2 ৮৮ ৩১৪৩ ৬194 4555 || এ BLY 0১৮ ৬৩ ০ 
2100 ০০ ১৪ 


1 - মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ঈমান । 
*_ হাদীছটি দুর্বল। কারণ তার সনদে রয়েছে দুর্বল রাবী নুআইম বিন হাম্মাদ। ইমাম নাসির উদ্দীন আলবানী (রঃ) বলেনঃ হাদীছের সনদ 
দুর্বল। যিলালুল জান্নাত হাদীছ নং-১৫, মিশকাতুল মাসাবীহ, হাদীছ নং- ১৬৭। তবে হাদীছের অর্থ সঠিক। কারণ এর সমর্থনে কুরআনের 
অনেক আয়াত ও সহীহ হাদীছ রয়েছে। 


কুরআন ও সহীহ হাদীছের আলোকে ২শতাধিক প্রশ্নোত্তরসহ নাজাত প্রাপ্ত দলের আকীদাহ 


“আল্লাহ এবং তার রাসূল কোন কাজের আদেশ করলে কোন ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার 

নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণের ক্ষমতা নেই। (সুরা আহযাবঃ ৩৬) এ ছাড়া আরো অনেক 

দলীল রয়েছে। 

প্রশ্নঃ (২৩) ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ (৷ $1 4! 3)এর অন্যতম শর্ত হচ্ছে, এর মর্ার্থকে কবুল করে 

নেয়া। কুরআন ও সুন্নাহ্‌ থেকে এর দলীল কী? 

উত্তরঃ যারা ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ (4 ১ 4) ১)এর মর্মীর্থকে কবুল করে নেয় নি, তাদের ব্যাপারে 

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 

031 19105211586 LF এ 59156 ০০ 001৯ ০৮0 1১৮5) 
GO ০০৩৭ একা EE ও ০১০৪) SEs 

“একত্রিত কর যালেমদেরকে, তাদের দোসরদেরকে এবং এরা যাদের এবাদত করত 

(তাদেরকেও) । ------- তাদেরকে যখন বলা হত তোমরা বলঃ ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ (আল্লাহ 

ব্যতীত সত্য কোন উপাস্য নেই) তখন তারা অহংকার করত এবং তারা বলতঃ আমরা কি 

একজন পাগল কবির কথায় আমাদের মা'বুদদেরকে পরিত্যাগ করব? (সুরা আস্‌ সাফ্ফাতঃ ২২- 

৩৬) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 

EG 9৩0 ols হা ও DEG Ef CUA আর সা JES lair) এ তে ক DU 

ডি 1১4, ১৪ ০ 20 2 ৪৭ ০৫০ ০১৬ ভি অতি? গত লজ? ১৫ 

উড 8 ভিডি ডি 


Elf ভি al এ 09 9 CB 0০৬ ST ০5545) (6 9 & এ] জে এ 2 
“মহান আল্লাহ আমাকে যে হেদায়াত এবং ইল্ম দিয়ে পাঠিয়েছেন, তার উদাহরণ হল এ 
বৃষ্টির ন্যায় যা কোন যমিনে বর্ষিত হল। উক্ত যমিনের কিছু অংশ ছিল খুবই ভাল ও উর্বর | সে 
যমিন পানি ধারণ করে প্রচুর ঘাস, তৃণলতা ও শাক-সজি উৎপন্ন করল । যমিনের অন্য অংশ 
ছিল খুবই শক্ত। তা পানি ধারণ করে রাখল ৷ উহা দ্বারা আল্লাহ মানুষের উপকার করলেন । 
মানুষেরা তা পান করল, চতুষ্পদ জন্তকে পান করালো এবং চাষাবাদও করল । সেই বৃষ্টির 
কিছু পানি যমিনের এমন এক অংশে পতিত হল, যা ছিল পাথরযুক্ত ময়দান। সে পানি ধরে 
রাখতে পারে না এবং কোন তৃণলতাও উৎপন্ন করতে পারেনা । 

সুতরাং এটিই হল এ ব্যক্তির উদাহরণ যে ব্যক্তি আল্লাহর দ্বীন বুঝতে সক্ষম হয়েছে এবং 
আমাকে আল্লাহ যে হেদায়াত দিয়ে পাঠিয়েছেন, তা দ্বারা উপকৃত হয়েছে। তাই সে নিজে উহা 
শিক্ষা করেছে এবং অপরকে শিক্ষা দিয়েছে। 

এই বৃষ্টির উদাহরণ এ ব্যক্তির জন্যও প্রযোজ্য হতে পারে, যে ব্যক্তি দ্বীনী জ্ঞান অর্জনের 


কুরআন ও সহীহ হাদীছের আলোকে ২শতাধিক প্রশ্নোত্তরসহ নাজাত প্রাপ্ত দলের আকীদাহ 


জন্য চেষ্টা করেনি এবং আমাকে আল্লাহ যে হেদায়াত দিয়ে পাঠিয়েছেন তা কবুলও করেনি ৷" 
প্রশ্নঃ (২৪) কুরআন ও হাদীছ থেকে ইখলাস বা একনিষ্ঠতার দলীল কী? 
উত্তরঃ কুরআন ও হাদীছে ইখলাসের অসংখ্য দলীল রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 
Cad Ll এ) ৭টি 
“জেনে রাখুন! আল্লাহর জন্যই নিষ্ঠাপূর্ণ দ্বীন” (এবাদত) । (সূরা যুমারঃ ৩) 
0 20০ 20 ২০৩) 
“অতএব আপনি নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর এবাদত করুন”। (সুরা যমারঃ ২) নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 
৫৪ 995 ৮ ০৬ ২0 9] এ ২৩ ১৮ DB 9৩৬ pl ২০০ 
“যে ব্যক্তি অন্তর থেকে নিষ্ঠার সাথে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করবে, কিয়ামতের দিন সে 
a aa. ৷* নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো 
বলেনঃ 
Gl 29 05 এ এ এ থু ও 0৩ 56৫ এ = So 
“যে ব্যক্তি শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য (২ ২! 4! ২-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ) পাঠ করবে 
আল্লাহ তাকে জাহান্নামের জন্য হারাম করে দিবেন” ৷” 
প্রশ্নঃ (২৫) অন্তরের গভীর থেকে (৫ 31 £ || 3-লা-ইলাহা ইন্লাল্লাহ)এর মর্মকে সত্য বলে 
মেনে নেয়ার পক্ষে কুরআন ও হাদীছের দলীল কি? 
উত্তরঃ অন্তরের গভীর থেকে (২ ২14. ১-লা-ইলাহা ই্লাল্লাহ)এর মর্মকে সত্য বলে মেনে না 
নেয়া পর্যন্ত কোন ব্যক্তিই মুমিন হিসাবে গণ্য হবে না। এ ব্যাপারে কুরআন ও হাদীছের 
দলীলসমূহ গণনা করে শেষ করা যাবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 
SE 2 0 25 7805 6 তে ৬ 2 ৯ ০৬৫ ৭ ০০ 195 50558 of Ll CY 
৩১১৩ ৩৭১৪০ 1৯৭০ 
“মানুষ কি মনে করে যে, তারা এ কথা বলেই রেহাই পেয়ে যাবে যে, আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি 
এবং তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না? আমি তাদেরকেও পরীক্ষা করেছি, যারা তাদের পূর্বে ছিল। 
আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন কারা সত্যবাদী এবং নিশ্চয়ই জেনে নেবেন মিথ্যাবাদীদেরকে” । (সুরা 
আনকাবৃতঃ ২-৩) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 


1 - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ইল্ম । 
2 - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুর্‌ রিকাক। 
১ - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুর্‌ রিকাক ও কিতাবুস সালাত। 


কুরআন ও সহীহ হাদীছের আলোকে ২শতাধিক প্রশ্নোত্তরসহ নাজাত প্রাপ্ত দলের আকীদাহ 


0৫ BL 346 ১৪৮ 4) ০১০০ Ld YY AS figs sftp 
“যে ব্যক্তি অন্তর থেকে সত্য মনে করে ‘লা-ইলাহা ইন্মাল্াহু মুহাম্মাদুর্‌ রাসূলুল্পাহ্‌’ পাঠ 
করবে আল্লাহ তাকে জাহান্নামের জন্য হারাম করে দিবেন” ৷’ নবী সাল্লান্মাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্সাম একদা কোন একজন গ্রাম্য লোককে দ্বীনের বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা দিলেন। 
গ্রাম্য লোকটি ফেরত যাওয়ার সময় বললঃ আল্লাহর শপথ! আমি এর চেয়ে বেশীও করবনা 
কমও করবনা । তার কথা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ 
(৩5০ ৩:০১ 
“লোকটি যদি সত্য বলে থাকে তাহলে অবশ্যই সফলকাম হবে” ।২ | 
প্রশ্নঃ (২৬) (_ 91 4 3-লা-ইলাহা ইলসাল্লাহ)এর মর্মার্থকে ভালবাসা লা-ইলাহা ইল্লাল্াহ-এর 
অন্যতম শর্ত । কুরআন ও হাদীছ থেকে এর কোন দলীল আছে কী? 
উত্তরঃ (২0314! ১-লা-ইলাহা ইন্লাল্লাহ)এর মর্মার্থকে অন্তর দিয়ে ভালবাসা ও তা কবুল করে 
নেয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর অন্যতম শর্ত। কুরআন ও হাদীছ শরীফে এ মর্মে অনেক দলীল 
রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 
Coy ৮৮৭ তেজ dl এট 3৮ ৯৯ ৩৪ চি এ ১1৯৭ ০ এডিট 
“হে মুমিনগণ! তোমাদের মধ্যে থেকে যদি কেউ স্বীয় দ্বীন থেকে ফিরে যায়, তাহলে অচিরেই 
আল্লাহ এমন এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন এবং তারাও তাকে 
ভালবাসবে” । (সূরা মায়িদাঃ ৫৪) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 
3০৮ ৯৩99৮ ৪ BLESS St SS Of SEY 8৯৬ এজ 35 (৫ ১2 ৬১৫) 
0৫) GS 538 MIKI US A ও 592 ওর ১9 %) ৭] ed 
“তিনটি গুণ যার মধ্যে বিদ্যমান থাকবে, সে ঈমানের প্রকৃত স্বাদ অনুভব করতে সক্ষম হবে। (১) 
যার মধ্যে আল্লাহ এবং তার রাসুলের ভালবাসা অন্যান্য সকল বস্তু হতে অধিক পরিমাণে থাকবে । 
(২) যে ব্যক্তি কোন মানুষকে শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য ভালবাসে । (৩) যে ব্যক্তি ঈমান 
গ্রহণের পর কুফরীতে ফিরে যাওয়াকে তেমনই অপছন্দ করে, যেমন অপছন্দ করে অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত 
হওয়াকে” ৷" 
প্রশ্নঃ ২৭) ৫ 3! 4! ১-লা-ইলাহা ইল্াল্লাহ)এর কারণে কারও সাথে বন্ধুত্ব করতে হবে আবার এরই 
কারণেই কারও সাথে শক্রতা পোষণ করতে হবে- এ কথার দলীল কি? 


1 - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ইল্ম । 
* - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ঈমান, অনুচ্ছেদঃ যাকাত ইসলামের রুকন। 
১ - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ঈমান, অনুচ্ছেদঃ ঈমানের স্বাদ। 
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উত্তরঃ এ কথার দলীল হচ্ছে আল্লাহ্‌ তা'আলার বাণীঃ 
ক কি ডি তি ০ a সর নর গত ০০০ ১ ১৩ YET ৩০ GY 
CT ০509 do DS ০ 
“হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করোনা । তারা একে 
অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত । --- 
তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ, তার রাসুল এবং মুমিনগণ” । (সুরা মায়িদাঃ ৫১-৫৫) আল্লাহ 
তা'আলা বলেনঃ 
OEY এ 71১৮০ 01297 49 ভিন ৪ সি ১০ ০৮৮ পটে 
“হে ঈমানদারগণ! তোমরা স্বীয় পিতা ও ভাইদেরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করো না, যদি 
তারা কুফরকে ঈমানের উপর প্রাধান্য দেয়”। (সুরা তাওবাঃ ২৩) আল্লাহ তা'আলা আরো 
বলেনঃ 
Co 9) ০৮ ৬ ৩55 চি 9 se ৩১৮৯ এট os SY 
“যারা আল্লাহ এবং পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, তাদেরকে আপনি আল্লাহ ও তার 
রাসূলের বিরুদ্ধাচরণকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবেন না”। (সুরা মুজাদালাঃ ২২) 
আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 
CUMS SG iE J ET চে] WUD 
“হে মু’মিনগণ! তোমরা আমার ও তোমাদের শক্রদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না” (সূরা 
মুমতাহানাঃ ১) এভাবে---সুরার শেষ পর্যন্ত ৷ 
প্রশ্নঃ (২৮) মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল- এ কথার সাক্ষ্য দেয়ার 
দলীল কি? 
উত্তরঃ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল । এ কথার সাক্ষ্য দেয়ার 
পক্ষে অনেক দলীল বিদ্যমান । আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 
CLR HAS ডিও SUT পক ১8 ডি ১৮০০ ক EAD ৮] এ tl LG IY 
4৩০০0 
“আল্লাহ মুমিনদের উপর অনুগ্রহ করেছেন যে, তাদের মাঝে তাদের নিজেদের থেকে একজন 
রাসূল পাঠিয়েছেন। তিনি তাদের জন্য তার আয়াতসমূহ পাঠ করেন। তাদেরকে পরিশুদ্ধ 
করেন এবং আল্লাহর কিতাব ও হিকমত (জ্ঞান) শিক্ষা দেন। (সুরা আল-ইমরানঃ ১৬৪) 
আল্লাহ্‌ তাআলা বলেনঃ 
৮৮০৮১ Ph নিত La > MF পরত চক ৮০১০) শি এ 
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“তোমাদের কাছে এসেছে তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রাসূল । তোমাদের দুঃখ-কষ্ট তাঁর 
পক্ষে দুঃসহ। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী ৷ মুমিনদের প্রতি ন্নেহশীল, দয়াময়” । (সূরা 
তাওবাঃ ১২৮) আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেনঃ 
CLT ৩৪ ls 00৯ 
“আল্লাহ অবগত আছেন যে, নিশ্চয়ই আপনি তার রাসূল” । (সুরা মুনাফিকুনঃ ১) 
রানা সা জারি তরি 71 
? 


উত্তরঃ জবানের উক্তি মোতাবেক অন্তরের গভীর থেকে দৃঢ়ভাবে এ কথা বিশ্বাস করা যে, 
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বান্দা এবং সমগ্র মানব ও জিন জাতির 
প্রতি তার প্রেরিত রাসূল । আল্লাহ তা"আলা বলেনঃ 

Ce Ci) 9৯৮ এ] 4115531550917540 ৬ এএ্ ol GYD 
“হে নবী! আমি আপনাকে সাক্ষী, সুসংবাদ দাতা এবং সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি এবং 
আল্লাহর আদেশক্রমে তার দিকে আহবায়করূপে ও উজ্জ্বল প্রদীপরূপে” ৷ (সূরা আহ্যাবঃ ৪৫- 
৪৬) সুতরাং তিনি অতীতের যে সমস্ত ঘটনা সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছেন এবং আগামীতে 
যেসমস্ত ঘটনা ঘটবে বলে সংবাদ দিয়েছেন তা সত্য বলে বিশ্বাস করা ওয়াজিব । এমনিভাবে 
তিনি যা হালাল করেছেন তা হালাল হিসাবে মেনে নেয়া এবং যা হারাম করেছেন তা হারাম 
হিসাবে বিশ্বাস করা, তিনি যা আদেশ করেছেন তা অবনত মস্তকে মেনে নেয়া, যা থেকে 
নিষেধ করেছেন তা থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকা, তার শরীয়তের অনুসরণ করা, প্রকাশ্যে- 
অপ্রকাশ্যে তার সুন্নাতের অনুসরণ করা, তার ফয়সালার প্রতি সন্তুষ্ট থাকা আবশ্যক । এ 
বিশ্বাস রাখা যে, তার আনুগত্য মানেই আল্লাহর আনুগত্য এবং তার নাফরমানীর অর্থই 
আল্লাহর নাফরমানী। কেননা তিনিই আল্লাহর পক্ষ হতে আল্লাহর রেসালাত মানব জাতির 
নিকট পৌছিয়েছেন। দ্বীনকে তার মাধ্যমে পরিপূর্ণ করার পূর্বে এবং দ্বীনের যাবতীয় আহকাম 
পরিপূর্ণরূপে পৌছানোর পূর্বে আল্লাহ তাকে মৃত্যু দান করেন নি। তিনি তার উম্মাতকে এমন 
একটি সুস্পষ্ট ও পরিস্কার ময়দানে রেখে গেছেন যাতে দিন এবং রাত একই সমান । বদনসীব 
ও ক্ষতিগ্রস্ত লোক ব্যতীত অন্য কেউ এই রাজ পথ ছেড়ে অন্যপথে চলতে পারে না। এই 


1 লেখক এখানে ইরবায বিন সারিয়া হতে বর্ণিত একটি মারফু হাদীছের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন । হাদীছটির বিস্তারিত বিবরণ এই 
যে, ইরবায বিন সারিয়া বলেনঃ একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে এমন একটি নসীহত করলেন, যাতে 
আমাদের চোখের পানি ঝরে পড়ল এবং আমাদের অন্তর বিগলিত হল । আমরা বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল! মনে হচ্ছে এটি বিদায়ী 
ভাষণ ৷ সুতরাং আপনি আমাদের কিসের আদেশ দিচ্ছেন? তিনি বললেনঃ আমি তোমাদেরকে এমন একটি সুস্পষ্ট ও পরিস্কার 
ময়দানে রেখে যাচ্ছি, যাতে দিন এবং রাত একই সমান। বদনসীব ও ক্ষতিগ্রস্ত লোক ব্যতীত অন্য কেউ এই রাজ পথ ছেড়ে 
অন্যপথে চলতে পারে না। আর জেনে রাখঃ 
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অধ্যায়ে আরো মাসআলা রয়েছে। যার বিবরণ সামনে আসবে ইন-শাআল্লাহ। 
প্রশ্নঃ (৩০) “মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্‌র রাসূল” একথার সাক্ষ্য দেয়ার 
শর্ত কি? “মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্‌র রাসূল”- এ কথার সাক্ষ্য দেয়া 
ব্যতীত কি ৷ J 4 ২-লা-ইলাহা ইব্লাল্লাহএর সাক্ষ্য ুহণযোগ্য হবে? 
উত্তরঃ পূর্বেই বলা হয়েছে, কোন বান্দা 4 ১। 3 -লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং ঞে। )৯__..) ১০) মুহাম্মদ 
আল্লাহ্র রাসূল এ দু'টি বিষয়ের সাক্ষ্য দেয়া ব্যতীত কেউ ইসলামে প্রবেশ করতে পারে না। এ দু'টি 
বিষয়ের একটি অপরটির জন্য আবশ্যক । তাই £ 4 31 4! ২-লা-ইলাহা ইল্লাল্মাহএর সাক্ষ্য দেয়ার জন্য 
যে শর্তসমূহ আবশ্যক, 4111৯.) :-০০এ- মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহএর সাক্ষ্য দেয়ার ক্ষেত্রেও সে 
শর্তসমূহ আবশ্যক । 
প্রশ্নঃ (৩১) নামায এবং যাকাত ফরজ হওয়ার দলীল কী? 
উত্তরঃ নামায ও যাকাত ফরজ হওয়ার দলীলগুলো সকলের নিকট অতি সুস্পষ্ট । এগুলো বর্ণনা 
করে শেষ করা যাবে না। এখানে সংক্ষেপে কয়েকটি দলীল উল্লেখ করা হল। আল্লাহ তা'আলা 
বলেনঃ 
“তারা যদি তাওবা করে, নামায কায়েম করে এবং যাকাত প্রদান করে, তবে তাদের পথ 
ছেড়ে দাও” ৷ (সূরা তাওবাঃ ৫) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ 
a ৮৪9৮ NT, 915251১৫১5৯ 

“অবশ্য তারা যদি তাওবা করে, নামায কায়েম করে এবং যাকাত প্রদান করে, তবে তারা 
তোমাদের দ্বীনী ভাই । (সূরা তাওবাঃ ১১) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ 

CE 5 59849158১০১ LE চে এ ০৮০ 1584 01989 
“তাদেরকে এ ছাড়া কোন নির্দেশ করা হয়নি যে, তারা খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর 
ইবাদত করবে, নামায কায়েম করবে এবং যাকাত দেবে । বস্তুতঃ এটাই হচ্ছে সুদৃঢ় ধর্ম 
পথ” । 
প্রশ্নঃ ৩২) রোজা ফরজ হওয়ার দলীল কি? 


Ul ৯9০ ৮৪6১৯০০৪১০০ COA UE ও আর নি গর এড এ BN এ লে ts Bj 

৭৬০০৬ 5 ৮৯ ৮২৯৩৪ ১৪ ০০৪ ৯৬৯৯১ 
“আমার পরে তোমাদের মধ্য থেকে যারা জীবিত থাকবে, তারা অনেক মতবিরোধ দেখতে পাবে । সুতরাং তোমরা আমার সুন্নাত 
এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়িয়ে ধরবে । তোমরা দ্বীনের মাঝে নতুন বিষয় আবিষ্কার করা থেকে বিরত 
থাকবে, কেননা প্রত্যেক নতুন বিষয়ই বিদআত । আর প্রতিটি বিদআতের পরিণাম গোমরাহী বা ভ্রষ্টতা। (আবু দাউদ, তিরমিযী, 
অধ্যায়ঃ কিতাবুল ইল্ম) 
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উত্তরঃ রোজা ফরজ হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 
CAE ৫415৬ চে এ পের UF নি পর এন ৩০ টে 
“হে ঈমানদারগণ, তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে, যেরূপ ফরয করা হয়েছিল 
তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর, যেন তোমরা পরহেযগারীতা (তাকওয়া) অর্জন করতে 
পার” । (সুরা বাকারাঃ ১৮৩) আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 
Cad Leh 15 35 ০5) 
“কাজেই তোমাদের মধ্যে যে লোক এ মাসটি পাবে, সে যেন এ মাসের রোজা রাখে” ৷ (সুরা 
বাকারাঃ ১৮৫) জনৈক গ্রাম্য লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললঃ আমাকে 
বলুনঃ আল্লাহ আমার উপর রোজা থেকে কি ফরজ করেছেন? উত্তরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বললেনঃ 
(৬5 E545 ১২: ১০০০ %০) 
“তোমার উপর রামাযান মাসের রোজা ফরজ করা হয়েছে। তবে তুমি এর চেয়ে বেশী নফল 
রোজা রাখতে পার” ৷ 
প্রশ্নঃ (৩৩) হজ্জ ফরজ হওয়ার দলীল কী? 
উত্তরঃ হজ্জ ফরজ হওয়ার দলীল হল আল্লাহ্‌ তাআলার বাণীঃ 
Cl nah Elf) 
“এবং তোমরা আল্লাহর জন্য হজ্জ ও উমরা পরিপূর্ণভাবে পালন কর” । (সূরা বাকারাঃ ১৯৬) 
আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ 
Cla ১6 ১5 DOB HS 99 le HELE ৮ or ৮৩ এ 9৯ 
“আর আল্লাহর জন্য মানুষের উপর পবিত্র ঘরের হজ্জ করা (অবশ্য) কর্তব্য; যে লোকের 
সামর্থ্য রয়েছে এ পর্যন্ত পৌঁছার । আর যে লোক তা অস্বীকার করে (তাহলে সে জেনে রাখুক) 
আল্লাহ্‌ সারা বিশ্বের কোন কিছুরই পরওয়া করেন না”। (সুরা আল-ইমরানঃ ৯৭) নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 
[5 =~ হি 2) 0০০ ১৬ ৮৫। ৫9 
“হে লোক সকল! আল্লাহ তোমাদের উপর হজ্জ ফরজ করেছেন। সুতরাং তোমরা হজ্জ 
কর” ।* এ ছাড়া হাদীছে জিবরীল এবং ইবনে উমার (রাঃ)এর বর্ণিত হাদীছেও হজ্জ ফরজ 
হওয়ার দলীল বিদ্যমান, যা ইতিপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে। 


1 - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ঈমান । 
2 - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল হজ্জ । 
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প্রশ্নঃ (৩৪) যদি কেউ ইসলামের কোন একটি রুকন অস্বীকার করে অথবা স্বীকার করে; কিন্তু 
অহংকার বশতঃ তা প্রত্যাখ্যান করে, তবে তার হুকুম কী? 

উত্তরঃ এ ধরণের লোক ফেরআউন, ইবলীস এবং অন্যান্য নাস্তিক ও অহংকারীদের ন্যায় 
কাফের । তাদের শাস্তি হল তাদেরকে হত্যা করতে হবে। 

প্রশ্নঃ (৩৫) যদি কেউ ইসলামের রুকনসমূহ স্বীকার করে; কিন্ত অলসতা বশতঃ কিংবা 
অপব্যাখ্যার মাধ্যমে তা প্রত্যাখ্যান করে তবে তার হুকুম কী? 

উত্তরঃ অলসতা করে কেউ যদি নামায ত্যাগ করে, তবে তাকে তাওবা করতে বলা হবে । সে 
যদি তাওবা করে, তবে তার তাওবা গ্রহণযোগ্য হবে । আর তাওবা না করলে তাকে শাস্তি 
স্বরূপ হত্যা করতে হবে । কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 


Ca 117 EE 1৮99 Ka) 1A 1 YY 
“তারা যদি তাওবা করে, নামায কায়েম করে এবং যাকাত প্রদান করে, তবে তাদের পথ 
ছেড়ে দাও” ৷ (সূরা তাওবাঃ ৫) সহীহ হাদীছে এসেছেঃ 
HL ID EES ওঠ 200 এ 69094 জল নে pl ES 
“আমাকে মানুষের সাথে যুদ্ধ করার আদেশ দেয়া হয়েছে যে পর্যন্ত না তারা এ সাক্ষ্য দিবে 
যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মাবুদ নেই, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর 
রাসূল এবং নামায কায়েম করবে” ।৯ এ মর্মে আরো অনেক হাদীছ রয়েছে। 
আর যাকাতের ব্যাপারে কথা হল সে যদি শক্তিশালী না হয়, তাহলে ইমাম তার নিকট 
থেকে জোর করে যাকাত আদায় করবে এবং তার মাল থেকে শাস্তি মূলক অতিরিক্ত কিছু 
জরিমানও আদায় করে নিবে । কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ [] 
(৬০ ০ 53 ৩১ Uy ৬০ ৮১) 
“যে ব্যক্তি যাকাত দিতে অস্বীকার করবে, আমরা তার নিকট থেকে জোর করে তা আদায় 
করে নিব এবং তার সাথে জরিমানাস্বরূপ তার অর্ধেক মাল নিয়ে নিব” ।২ 
আর যদি যাকাত অস্বীকারকারীগণ সংঘবদ্ধ হয় এবং তারা যদি শক্তিশালী হয়ে থাকে, 
তাহলে ইমামের উপর আবশ্যক হল, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যাকাত দিতে বাধ্য করবে। 
পূর্বের আয়াতসমূহ এবং হাদীছ এর সুস্পষ্ট দলীল । আবু বকর (রাঃ) এবং সমস্ত সাহাবী তাই 
করেছেন । 
আর রোজা না রাখার শাস্তির ব্যাপারে কুরআন ও হাদীছে কোন দলীল পাওয়া যায় না। 
তবে শাসক বা তার প্রতিনিধি তাকে এমন শাস্তি দিতে পারবে, যাতে সে এবং অন্যরা শিক্ষা 
পায়। 


1 - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ঈমান । 
* - আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ কিতাবুষ্‌ যাকাত । ইমাম আলবানী এই হাদীছটিকে হাসান বলেছেন । সহীহুল জামে, (২/১০১) 
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আর হজ্জের ব্যাপারে কথা এই যে, বান্দার মৃত্যু পর্যন্ত হজ্জ আদায় করার সময়। মৃত্যুর 
মাধ্যমেই এটি ছুটে যেতে পারে । তাই হজ্জ ফরজ হলে তা দ্রুত আদায় করে নেওয়া 
আবশ্যক । অলসতা করে কেউ হজ্জ না করে মৃত্যু বরণ করলে পরকালে তার ব্যাপারে কঠিন 
শাস্তির ধমকি এসেছে । তবে হজ্জ না করলে দুনিয়াতে কোন শাস্তির দলীল পাওয়া যায় না। 
প্রশ্নঃ (৩৬) ঈমান কাকে বলেঃ 
উত্তরঃ ঈমান হচ্ছে স্বীকারোক্তি এবং আমলের নাম। অর্থাৎ অন্তর ও জবানের স্বীকারোক্তি 
এবং অন্তর, জবান ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কর্মকে ঈমান বলা হয়। আনুগত্যের মাধ্যমে ঈমান বৃদ্ধি 
পায় এবং পাপ কাজের মাধ্যমে তা কমে যায়। ঈমানের মধ্যে মুমিনগণ পরস্পর সমান নয়; 
বরং তাদের একজন অপরজনের চেয়ে কম বা বেশী মর্যাদার অধিকারী । 
প্রশ্নঃ (৩৭) স্বীকারোক্তি এবং আমল- এ দু'টির সমষ্টির নাম ঈমান, এর কোন দলীল আছে 
কি? 
উত্তরঃ এ ব্যাপারে যথেষ্ট দলীল রয়েছে । আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 
CR ০৪545 ৩৩ SI তল DLS 
“কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তোমাদের অন্তরে ঈমানের মুহাব্বত সৃষ্টি এবং তা তোমাদের 
হৃদয়গ্রাহী করে দিয়েছেন” (সুরা হুজরাতঃ ৭) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ 
7 406 150উট 
“তোমরা আল্লাহ এবং তার রাসূলের প্রতি ঈমান আনয়ন কর” । (সুরা আ*রাফঃ ১৫৮) এটিই 
হচ্ছে (৫7) ১! _১-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ) এবং (4411 0১০) ১০০- মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ) এ 
কথার সাক্ষ্য দেয়ার অর্থ । এ দু'টি বিষয়ের সাক্ষ্য দেয়া ব্যতীত কোন বান্দাই ইসলামে প্রবেশ 
করতে পারে না। বিশ্বাসের দিক থেকে উপরোক্ত দু’টি বিষয়ের সাক্ষ্য দেয়া অন্তরের কাজ 
এবং উচ্চারণের দিক থেকে বিচার করলে এ দু'টি জবানের কাজ। অন্তর এবং জবানের 
স্বীকারোক্তি ও আমল এক সাথে পাওয়া না গেলে ঈমান হবে মূল্যহীন। আমলের অপর নাম 
যে ঈমান সে দিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 
এ (9০ এ) ০৫ ৩৭) 
“আল্লাহ তোমাদের ঈমানকে নষ্ট করবেন না”। (সুরা বাকারাঃ ১৪৩) অর্থাৎ কিবলা 
পরিবর্তনের পূর্বে বাইতুল মাকদিসের দিকে ফিরে তোমাদের আদায়কৃত নামাযকে নষ্ট করবেন 
না। আল্লাহ তা'আলা এখানে নামাযকে ঈমান বলে নামকরণ করেছেন । আর নামায হল অন্ত 
র, জবান এবং অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কর্মের সমষ্টিগত নাম । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম জেহাদ, লাইলাতুল কদরের এবাদত, রামাযানের রোজা, তারাবীর নামায এবং 
গণীমতের মালের এক পঞ্চমাংশ দান করে দেয়া এবং অন্যান্য আমলকে ঈমান হিসাবে গণ্য 
করেছেন । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলঃ 
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3459 %5 34 3৩ Lf Just i 
“কোন্‌ আমলটি উত্তম? তিনি বললেনঃ আল্লাহ ও তীর রাসূলের প্রতি ঈমান আনয়ন করা ৯. 
প্রশ্নঃ (৩৮) ঈমান যে বাড়ে ও কমে তার দলীল কী? 
উত্তরঃ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআাতের মতে সৎকাজের মাধ্যমে বান্দার ঈমান বৃদ্ধি পায় 
এবং পাপ কাজের মাধ্যমে ঈমান কমে যায়। এব্যাপারে কুরআন ও সহীহ হাদীছে অসংখ্য 
দলীল রয়েছে। আল্লাহ্‌ তা'আলার বাণীঃ 
(Cel SU 13155233 
“যাতে তাদের ঈমানের সাথে আরও ঈমান বৃদ্ধি পায়” । (সুরা ফাতহঃ ৪) আল্লাহ্‌ তা'আলার 
বাণীঃ 
৪৫১ AUS 593 
“আমি তাদের হেদায়াতকে (ঈমানকে) বাড়িয়ে দিয়েছিলাম” । (সূরা কাহ্‌ফঃ ১৩) আল্লাহ্‌ 
তা*আলার বাণীঃ 
(GIA VN Call A be 503 
“যারা সঠিক পৎপ্রাপ্ত আল্লাহ তাদের হেদায়াতকে (ঈমানকে) আরও বাড়িয়ে দেন” । (সূরা 
মারইয়ামঃ ৭৬) আল্লাহ্‌ তাআলার বাণীঃ 
(৪০৩ ০১501902203) 
“যারা সঠিক প্রাপ্ত হয়েছে তাদের ঈমান আরও বেড়ে যায়” । (সূরা মুহাম্মাদঃ ১৭) আল্লাহ্‌ 
তা'আলার বাণীঃ 
€৫4 7 ০2590) 
“এবং ঈমানদারদের ঈমান যাতে আরও বৃদ্ধি পায়”। (সূরা মুদ্দাচ্ছিরঃ ৩১) আল্লাহ্‌ তা'আলার 
বাণীঃ 
৫৫০48905192 সে ও 
“অতএব যারা ঈমানদার এ সুরা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করেছে”। (সূরা তাওবাঃ ১২৪) আল্লাহ্‌ 
তা*আলার বাণীঃ 
এ ৮১০ ১১০০৪ 4 LAE ly SE 4 Jb সেট 
“যাদেরকে লোকেরা বলেছে যে, তোমাদের সাথে মুকাবেলা করার জন্য লোকেরা (কাফের 
সৈনিকরা) সমাবেশ করেছে বহু সাজ-সরঞ্জাম ৷ সুতরাং তাদেরকে ভয় কর। তখন তাদের 
ঈমান আরও বেড়ে যায়”। (সুরা আল-ইমরানঃ ১৭৩) আল্লাহ্‌ তাআলার বাণীঃ 


1 বুখারী ও মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ঈমান । 
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(LT (এ ও! ০১50 93 
“এতে তাদের ঈমান ও আত্ম সমর্পণই বৃদ্ধি পেল” (সুরা আহ্যাবঃ ২২) এ রকম আরও 
অনেক আয়াত রয়েছে, যাতে প্রমাণিত হয় যে, ঈমান বাড়ে ও কমে। রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 
(UG LS ff SIMU ৯৪০০ Sus PALS Yo JS এ ৩৬৪৩ ০9) 
“আমার কাছে থাকাবস্থায় তোমাদের (ঈমানের) যে অবস্থা হয়, তোমরা যদি সব সময় সে অবস্থায় 
থাকতে পারতে, তাহলে ফেরেশ্তাগণ তোমাদের সাথে মুসাফাহা করত” ৷” 
সহীহ মুসলিম শরীফে হানযালা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একবার আমার সাথে আবু বকর 
(রাঃ)এর সাক্ষাৎ হলে তিনি বললেনঃ হে হানযালা! কেমন আছ? হানযালা বলেনঃ আমি বললামঃ 
হানযালা মুনাফেক হয়ে গেছে। আবু বকর (রাঃ) বললেনঃ সুবহানাল্লাহ! কেমন কথা বলছ? 
হানযালা বলেনঃ আমি বললামঃ আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর নিকট থাকাবস্থায় 
তিনি যখন আমাদের সামনে জান্নাত ও জাহান্নামের আলোচনা করেন তখন আমাদের অবস্থা এমন 
হয়, আমরা যেন জান্নাত ও জাহান্নাম স্বচক্ষে দেখছি । আমরা যখন তার নিকট থেকে বের হয়ে এসে 
স্ত্রী-সন্তানদের সাথে মিলিত হই এবং সাংসারিক কাজ-কর্মে জড়িয়ে পড়ি তখন আমরা সেগুলো 
ভুলে যাই। আবু বকর (রাঃ) বললেনঃ আল্লাহর শপথ! আমাদের অবস্থাও তো একই রকম হয়। 
সুতরাং আমি এবং আবু বকর (রাঃ) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর নিকট প্রবেশ করে 
বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল! হানযালা মুনাফেক হয়ে গেছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বললেনঃ তোমার কি হয়েছে? আমি বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আপনার নিকট থাকাবস্থায় 
আপনি যখন আমাদেরকে জান্নাত ও জাহান্নামের আলোচনা শুনান তখন আমাদের অবস্থা এমন হয়, 
আমরা যেন জান্নাত ও জাহান্নাম স্বচক্ষে দেখছি । আমরা যখন আপনার নিকট থেকে বের হয়ে এসে 
স্ত্রী-সন্তানদের সাথে মিলিত হই এবং সাংসারিক কাজ-কর্মে জড়িয়ে পড়ি তখন আমরা সেগুলো 
ভুলে যাই। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ 
১৮ ৮ BEG এড ভন এ FU ও) এ ৩3৮ ও BOL 1৯৩ রি জি 
0০ 8400 EE EEC 
“এ সত্ত্বার শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, আমার নিকট থাকাবস্থায় এবং যিকিরের মজলিসে 
তোমরা যে অবস্থায় থাক সবসময় তোমরা যদি সেরকম থাকতে পারতে তাহলে ফেরেস্তাগণ 
তোমাদের ঘরে এসে এবং রাস্তায় চলার সময় তোমাদের সাথে মুসাফাহা করত”। তবে হে 


1 - লেখক যে শব্দে হাদীছটি উল্লেখ করেছেন আমি সে শব্দে হাদীছটি খুঁজে পাইনি । তবে হাদীছটি অন্যান্য সূত্রে উক্ত অর্থে শাব্দিক 
পরিবর্তনসহ অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। 
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হানযালা! কখনও এ রকম হবে আবার কখনও এঁ রকম হবে। কথাটি তিনি তিনবার বললেন” ৷" 
মোটকথা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর কাছে থাকাবস্থায় এবং যিকিরের মজলিসে 
থাকাকালে যদি পরকালের কথা বেশী মনে পড়ে, অন্তর ভীত ও আখেরাতমুখী থাকে এবং 
মজলিস থেকে বের হয়ে গেলে যদি উক্ত অবস্থার কমতি লক্ষ করা যায় তাহলেই বান্দা মুনাফেক 
হয়ে যায়না । আল্লাহ তা'আলার বৈধ পন্থায় মানুষ কিছু সময় স্ত্রী-সন্তান নিয়ে আনন্দে কাটাবে, 
ধন-সম্পদ নিয়ে ব্যস্ত থাকবে আর বাকী সময় আল্লাহর এবাদতে কাটাবে, এটাই স্বাভাবিক । তবে 
সে ক্ষেত্রেও আল্লাহর স্মরণ থেকে যেন গাফিল না হয়। আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেনঃ 

COL 453 ৩০১05 20 FSF ST DSL ET ৯ WO 
“হে মু’মিনগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ 
হতে উদাসীন না করে। যারা এমন করবে (উদাসীন হবে) তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত” ৷ (সূরা 
মুনাফিকুনঃ ৯) 
প্রশ্নঃ (৩৯) ঈমানের ক্ষেত্রে মুমিনগণ যে পরস্পর সমান নয়, তার দলীল কী? 
উত্তরঃ মুমিনদের সকলের ঈমান এক সমান নয় । কারো ঈমান বড় আবার কারো ঈমান ছোট 
বা দুর্বল হয়ে থাকে । রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আবু বকরের ঈমান সমান নয়, 
আবু বকর (রাঃ) এবং অন্যান্য সাহাবীদের ঈমানও সমান নয় । এমনিভাবে সাহাবী ও তাদের 
পরবর্তী যুগের মুমিনদের ঈমান একই রকম নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 

Li ELT Gs EEL 78185557৮85 5517 
“অগ্রবর্তীগণ তো অগ্রবর্তীই। তারাই নৈকট্যশীল------- এবং যারা ডান দিকে থাকবে । ডান 
দিকের লোকেরা কতই না ভাগ্যবান” । (সূরা ওয়াকীয়াঃ ১০-২৭) আল্লাহ্‌ তা'আলা আরো 
বলেনঃ 
০, 

Cth ০০৬০ 

“যদি সে নৈকট্যশীলদের একজন হয় তবে তার জন্য রয়েছে আরাম, উত্তম রিযিক এবং 
নিয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাত । আর যদি সে ডান পাশের লোকদের একজন হয়, তবে তাকে বলা 
হবেঃ তোমার জন্য ডান পার্খের লোকদের পক্ষ থেকে সালাম” । (সূরা ওয়াকীয়াঃ ৮৮-৯১) 
আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 


1 - সহীহ মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুত্‌ তাওবাহ, তিরমিযী, অধ্যায়ঃ কিতাবু সিফাতিল কিয়ামাহ, মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ নং-৩০৪-৩০৫, ইবনে 
মাজাহ, অধ্যায়ঃ কিতাবুষ্‌ যুহৃদ । তবে সকল ক্ষেত্রে হাদীছের শব্দ এক নয়। কিন্তু হাদীছের বিষয় বস্তু একই। 


কুরআন ও সহীহ হাদীছের আলোকে ২শতাধিক প্রশ্নোত্তরসহ নাজাত প্রাপ্ত দলের আকীদাহ 


“তবে তাদের কেউ নিজের প্রতি যুলুমকারী, কেউ মধ্যপন্থী আবার কেউ আল্লাহর ইচ্ছায় 
কল্যাণের কাজে অগ্রগামী” । (সুরা ফাতিরঃ ৩২) শাফাআতের হাদীছে এসেছে, নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 
১৩৯ ৯২০ ১) 5 ৩ ৩৩ ৩০৩৩৮ ১ ৬৫০৩৯ ০১) 55 SY Ms ES এ ৩০ 
(এ is 
“যার অন্তরে এক দীনার পরিমাণ ঈমান থাকবে আল্লাহ তা'আলা তাকে জাহান্নাম থেকে বের 
করবেন । অতঃপর যার অন্তরে অর্ধ দীনার পরিমাণ ঈমান থাকবে, তাকেও জাহান্নাম থেকে 
বের করবেন” ৷” অন্য বর্ণনায় আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেনঃ 
৩৬৪ 940 04009 060৫ 02 EPL Ts ৩৪ be Hor এ BM 0 তু 0৩৩ ১25৩ 0 ES 
৪6১ ১০০৪৭ ৩ এট ৬9 0 4. 09৩৮) (৯ উর ৩৯ ৮০৪৭ 
“যে ব্যক্তি “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ” পাঠ করবে এবং তার অন্তরে একটি যব পরিমাণ ঈমান রয়েছে সেও 
জাহান্নাম থেকে বের হবে। যে ব্যক্তি “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ” পাঠ করবে এবং তার অন্তরে একটি গম 
পরিমাণ ঈমান রয়েছে সেও জাহান্নাম থেকে বের হবে । অনুরূপভাবে এ ব্যক্তিও জাহান্নাম থেকে বের 
হবে যে “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ” পাঠ করবে অথচ তার অন্তরে একটি সরিষার দানা পরিমাণ ঈমান 
রয়েছে।১ 
প্রশ্নঃ (৪০) ঈমান শব্দটি এককভাবে উল্লেখিত হলে তা ছারা পূর্ণ দ্বীন উদ্দেশ্য- এর পক্ষে 
কোন দলীল আছে কি? 
উত্তরঃ এ ব্যাপারে অনেক দলীল রয়েছে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ) বলেনঃ 
১940 ২14 ৭ ১59৩5 0৪ ৭ 85 খু 199 50 এ SEY ০০৩১৮ IG 2৮9 allt ১355 
(০৭ Cp Ld fy ৩০৪০ (১ BEI এ) ৯০ 5 ০৯০০ 
“আব্দুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধিদল যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর নিকট 
আগমণ করল, তখন তিনি তাদেরকে বললেনঃ আমি তোমাদেরকে এক আল্লাহর প্রতি ঈমান 
আনয়নের নির্দেশ দিচ্ছি। তারপর তিনি বললেনঃ “এক আল্লাহর প্রতি ঈমান কাকে বলে 
তোমরা কি জান? তারা বললঃ আল্লাহ এবং তার রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেনঃ এক 
আল্লাহর প্রতি ঈমানের অর্থ হল এ সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই। 
তার কোন শরীক নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল । নামায 
কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, রামাযানের রোযা রাখা এবং গণীমতের মালের এক 


1 - নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ঈমান। 
2 - বুখারী, মুসলিমঃ অধ্যায়ঃ কিতাবুল ঈমান । 


কুরআন ও সহীহ হাদীছের আলোকে ২শতাধিক প্রশ্নোত্তরসহ নাজাত প্রাপ্ত দলের আকীদাহ 


পঞ্চমাংশ প্রদান করা” ।১ 

প্রশ্নঃ ৫১) বিস্তারিতভাবে ছয়টি রুকনের মাধ্যমে ঈমানের সংজ্ঞা দেয়ার দলীল কী? 

উত্তরঃ জিবরীল ফেরেশতা যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেনঃ আমাকে 
বলুনঃ ঈমান কাকে বলে? নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ) তখন বললেনঃ উহা হল (১) 
তুমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করবে আল্লাহর প্রতি (২) তাঁর ফেরেস্তাদের প্রতি (৩) তার কিতাবসমূহের 
প্রতি (৪) তাঁর রাসুলদের প্রতি (৫) আখিরাত বা শেষ দিবসের প্রতি এবং (৬) তাকদীরের 
ভাল-মন্দের প্রতি ।২ 

প্রশ্নঃ (৪২) ঈমানের ছয়টি রুকনের ব্যাপারে কুরআন মজীদে সংক্ষিপ্ত কোন দলীল আছে কি? 

উত্তরঃ এ ব্যাপারে অনেক দলীল রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 
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“তোমরা তোমাদের মুখমন্ডল পূর্ব বা পশ্চিম দিকে প্রত্যাবর্তিত কর তাতে কোন পূণ্য নেই; 
বরং পুণ্য তার, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌, পরকাল, ফেরেশতাগণ, কিতাব ও নবীগণের প্রতি বিশ্বাস 
স্থাপন করে” । (সুরা বাকারাঃ ১৭৭) তাকদীর সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 
১4520৮2০০০5 0) 

“আমি প্রত্যেক কিছু সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত পরিমাপে”। (সূরা কামারঃ ৪৯) আমরা ঈমানের 
প্রত্যেকটি রুকনের দলীল পৃথকভাবে অচিরেই উল্লেখ করব; ইনশা-আল্লাহ। 
প্রশ্নঃ ৪৩) আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়নের বিস্তারিত ব্যাখ্যা কি? 
উত্তরঃ আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান আনয়নের বিস্তারিত ব্যাখ্যা হচ্ছে, অন্তরের গভীর থেকে 
আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্বের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা । অতীতে তার কোন সমকক্ষ ছিলনা, 
ভবিষ্যতেও তার কোন সমকক্ষ হতে পারবে না। তিনিই প্রথম ৷ তার পূর্বে কেউ ছিল না। 
তিনিই সর্বশেষ; তার পর কোন কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। তিনিই প্রকাশমান। তার চেয়ে 
প্রকাশমান আর কেউ নেই। তিনিই অগপ্রকাশমান। আর কোন কিছুই তার জ্ঞান থেকে গোপন 
নয়। অর্থাৎ অপ্রকাশ্য সকল বস্তু সম্পর্কে তিনি পূর্ণ অবগত আছেন। তিনি চিরজীবন্ত, সব 
কিছুর রক্ষণাবেক্ষণকারী, একক এবং অমুখাপেক্ষী । আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেনঃ 

€:075 22৮7 56540920০0৯ 2০ 2 ৩০2 0 
“হে নবী! আপনি বলুনঃ তিনিই আল্লাহ একক । আল্লাহ্‌ অমুখাপেক্ষী । তিনি কাউকে জন্ম দেন 
নি এবং কেউ তাকে জন্ম দেয় নি। আর তার সমতুল্য কেউ নেই” । 


1 - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ঈমান । 
2 - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ঈমান । 


কুরআন ও সহীহ হাদীছের আলোকে ২শতাধিক প্রশ্নোত্তরসহ নাজাত প্রাপ্ত দলের আকীদাহ 


এমনিভাবে আল্লাহর প্রতি ঈমান অর্থ এ কথারও স্বীকারোক্তি প্রদান করা যে, আল্লাহ তার 
এবাদত, তার প্রভূত্ব, এবং তার নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে এক ও অদ্বিতীয় । তার কোন শরীক 
নেই। 
প্রশ্নঃ 88) তাওহীদে উলুহিয়্যাহ কাকে বলে? 
উত্তরঃ প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল কথা ও কাজ তথা সকল প্রকার এবাদত একমাত্র আল্লাহর 
জন্য নির্দিষ্ট করা এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য যে কোন বস্তুর এবাদতকে অস্বীকার করার নাম 
তাওহীদে উলুহিয়্যাহ। যেমন আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেনঃ 
Ci 311525 NA ০০59) 
“আপনার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া তোমরা অন্য কারো এবাদত করবে 
না” । (সুরা বানী ইসরাঈলঃ ২৩) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ 
(es 51575 YG dA 
“তোমরা আল্লাহর এবাদত কর এবং তার সাথে অন্য কাউকে শরীক করো না” । (সূরা নিসাঃ 
৩৬) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ 
(5570 8৯৩০) 9 ০০৬ এরও! থু এ 20 এর MD 
“আমিই আল্লাহ, আমি ছাড়া সত্য কোন মা'বুদ নেই। অতএব, আমার এবাদত কর এবং 
আমার স্মরণার্থে নামায কায়েম কর” । (সুরা তোহাঃ ১৪) এটিই (৫? ১! 1! 3-লা-ইলাহা 
ইন্রাল্লাহ)এর সরল ও সঠিক ব্যাখ্যা । 
প্রশ্নঃ (8৫) তাওহীদে উলুহিয়্যাহর বিপরীত বিষয়টি কী? 
উত্তরঃ তাওহীদে উলুহিয়্যাহর বিপরীত হচ্ছে শির্ক। শির্ক দুই প্রকার । (১) শির্কে আক্বার 
তথা বড় শির্ক। এটি তাওহীদে উলুহিয়্যার সম্পূর্ণ বিপরীত, যা মানুষকে ইসলাম থেকে বের 
করে দেয়। (২) শির্কে আস্গার বা ছোট শির্ক। এটি পরিপূর্ণ তাওহীদের পরিপন্থী । তবে ইহা 
মানুষকে ইসলাম থেকে বের করে দেয় না। 
প্রশ্নঃ (৪৬) শির্কে আক্বার কাকে বলে? 
উত্তরঃ শির্কে আক্বার হচ্ছে, বান্দা কর্তৃক আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুকে আল্লাহর সাথে এমনভাবে 
শরীক স্থির করা যে, বান্দা তাকে বিশ্ব জাহানের প্রভু আল্লাহর সমতুল্য করে দেয়, তাকে আল্লাহর 
ভরসা করে, আল্লাহর নাফরমানীর ক্ষেত্রেও তার আনুগত্য করে এবং আল্লাহর অসস্তুষ্টির ক্ষেত্রেও 
তাকে অনুসরণ করে । এই প্রকার শির্কের ভয়াবহতা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 
০১০০৭ ০9১৪1547১9০ ০৭৩৯ ৩১ ৩১১৯ এ ১9৩ 
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“নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তার সাথে অংশী স্থাপন করাকে মার্জনা করেন না। অবশ্য তিনি ক্ষমা করেন এর 
নিম্ন পর্যায়ের পাপ, যার জন্য তিনি ইচ্ছা করেন। আর যে কেউ আল্লাহর সাথে শরীক করে, সে 
মহাপাপে জড়িয়ে মিথ্যা রচনা করল” । (সূরা নিসাঃ ৪৮) আল্লাহ্‌ তা'আলা আরো বলেনঃ 
€ ২১৩০ ০৩০ ২৪ all ১০০ 550) 
“আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শরীক করে, সে সুদূর ভ্রান্তিতে পতিত হয়”। (সূরা নিসাঃ 
১১৬) আল্লাহ তাআলা আরো বলেনঃ 
Got ৩ ০৮100 ৩) 999 dl se এ) ৮ ২৩ আত ৪ ১০৫৯ 
“নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শরীক করবে, তার জন্য আল্লাহ জান্নাত হারাম করে দিবেন, 
তার স্থান হবে জাহান্নাম, আর যালিমদের জন্য কোন সাহায্য কারী থাকবে না”। (সুরা 
মায়েদাঃ ৭২) আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 
oe DEC ওই ভে 8 ভি LESS Cp এরি এ এর ০০) 
“যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শরীক করল সে যেন আকাশ থেকে ছিটকে পড়ল । অতঃপর পাখী 
তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল অথবা বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে দূরবর্তী কোন স্থানে নিক্ষেপ 
করল” । (সুরা হজ্জঃ ৩১) এ ছাড়াও রয়েছে আরো অনেক আয়াত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 
৪ আর এ জর এ উট এ ৯ SE ৩৪ ৮12৭ ৭ 2১৩ উস এ sh ৪ 8 
নি 
“বান্দার উপর আল্লাহর হক এই যে, তারা আল্লাহর এবাদত করবে এবং তার সাথে অন্য 
কিছুকে শরীক করবে না। আর আল্লাহর উপর বান্দার হক হল, যে ব্যক্তি তার সাথে কোন 
কিছুকে শরীক করে না, তাকে শাস্তি না দেয়া” ৷ 
শির্কে আক্বার তথা বড় শির্কে লিপ্ত হলে বান্দা ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে । চাই সে 
প্রকাশ্যভাবে এই শির্কে লিপ্ত হোক, যেমন মক্কার কুরাইশ বংশের কাফের সম্প্রদায়ের শির্ক 
কিংবা গোপনে লিপ্ত হোক, যেমন প্রকাশ্যে ইসলামের ঘোষণা প্রদানকারী এবং কুফর 
গোপনকারী ধোকাবাজ মুনাফেক সম্প্রদায়ের শির্ক। আল্লাহ তা'আলা মুনাফেকদের শাস্তি 
সম্পর্কে বলেনঃ 
«10015270159 156 Call | oa 2 এজ চিঠি ১৩ ১6 JES 450) ও 059৫) ০) 


1 - সহীহ মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ঈমান ৷ 
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“নিশ্চয়ই মুনাফেকরা জাহান্নামের নিম্নতম স্তরে অবস্থান করবে। আপনি তাদের জন্য কখনও 
সাহায্যকারী পাবেন না। কিন্তু যারা তাওবা করে নিয়েছে, নিজেদের অবস্থা সংশোধন করেছে, আল্লাহর 
পথকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরেছে এবং আল্লাহর জন্য তাদের দ্বীনকে বিশুদ্ধ করে নিয়েছে তারা 
মুমিনদের সাথেই থাকবে” । (সুরা নিসাঃ (১৪৫-১৪৬) 
প্রশ্নঃ (৪৭) শির্কে আসগার বা ছোট শির্ক কাকে বলে? 
করার নাম শির্কে আসগার’ ৷ আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 
Cs 2908 ৪৭ 9০ BIC ১৩ এ 5 ৭81৯৮ ৩৬ ১৭) 
“সুতরাং যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং 
তার পালনকর্তার এবাদতে কাউকে শরীক না করে”। (সুরা কাহ্ফঃ ১১০) 
ছোট শির্কের কতিপয় উদাহরণঃ 
ক) রিয়া তথা লোক দেখানো আমলঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 
লে 0৪ RAN এত ৩৩ IS ৪155 RYN এ বেত LL Gf 
“আমি তোমাদের উপর সব চাইতে বেশী ভয় করছি ছোট শির্কের । তারা বললেনঃ ছোট শির্ক 
কি? উত্তরে তিনি বললেনঃ তা হল রিয়া তথা লোক দেখানো আমল । অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার ব্যাখ্যায় বলেনঃ কোন মানুষ নামায আদায়ের জন্যে দাড়াল । 
যখন দেখল যে, লোকজন তার নামাযকে দেখছে, তখন সালাতকে আরো সুন্দরভাবে আদায় 
করে” ৷* 
খ) আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে শপথ করাঃ আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্যের নামে শপথ করা ছোট শির্ক । 
যেমন পিতার নামে, মূর্তির নামে, কাবার নামে, আমানতের নামে বা আরো অন্যান্য বস্তুর নামে 
শপথ করা । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 
GAS 33৮96 VG SNL ALIS 
“তোমরা তোমাদের পিতা-মাতা ও বাতিল মাবুদদের নামে শপথ করো না” ।* রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেনঃ 


GAS ৮991995 ০৪৩০ LAS 1 5Y) 


১ - শির্কে আসগার মানুষকে ইসলাম থেকে বের করে দেয় না। তবে এটি আমলকে নষ্ট করে দেয়। কেননা উক্ত রিয়াকারী মানুষের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করাই তার উদ্দেশ্যে পরিণত করেছে । কখনও এমন কাজ বড় শির্কের পর্যায়ে পৌছতে পারে । 

2 - ইবনে মাজাহ, অধ্যায়ঃ কিতাবুষ্‌ যুহদ । ইমাম আলবানী (রঃ) হাদীছটিকে সহীহ বলেছেনঃ হাদীছ নং- ৩২। 

১ - আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ আইমান, নাসাঈ, অধ্যায়ঃ কিতাবুল আইমান। ইমাম আলবানী সহীহ বলেছেনঃ দেখুন সহীহুল জামে, 
হাদীছ নং- ৭২৪৯ 
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“তোমরা এ কথা বল না যে, কাবার শপথ; বরং তোমরা বল কাবার প্রভুর শপথ” ৷” নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেনঃ 
(৬ YAS YG) 
“তোমরা আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্যের নামে শপথ করো না” ।* তিনি আরো বলেনঃ 
CE ০০১ SUI ০৫৮৩) 
“যে ব্যক্তি আমানতের শপথ করল সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়” ।* নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম আরো বলেনঃ 
(পর HS আও এ ০৪ GE ৯০) 
“যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্যের নামে শপথ করল, সে কুফরী করল অথবা শির্ক করল” ।* 
গ) ছোট শির্কের আরেকটি উদাহরণ হলঃ যেমন এ কথা বলা, যা আল্লাহ্‌ চেয়েছেন এবং 
আপনি চেয়েছেন। যে ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেছিলঃ আল্লাহ্‌ যা চান 
এবং আপনি যা চান, তাকে তিনি বললেনঃ তুমি কি আমাকে আল্লাহর শরীক স্থাপন করলে? 
বরং তিনি একাই যা চান, তাই করেন” ৷ 
ঘ) ছোট শির্কের আরেকটি উদাহরণ হলঃ এভাবে বলা যে, যদি আল্লাহ্‌ এবং আপনি না 
থাকতেন! তাহলে আমার বিপদ হত। আমার তো শুধু আল্লাহ্‌ এবং আপনি ছাড়া আর কেউ 
নেই কিংবা এ কথা বলা যে, আমি আল্লাহ এবং আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি, ইত্যাদি । নবী 
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ) আরো বলেনঃ 
(398 ডে 820 এড ০150 SD 59৬ এ মু হজে CULES) 
“তোমরা এ কথা বল না যে, আল্লাহ যা চান এবং অমুক যা চায়; বরং তোমরা বল আল্লাহ যা 
চান অতঃপর অমুক যা চায়” ।১ 
প্রশ্নঃ (৪৮) উপরের প্রশ্নের উত্তর থেকে বুঝা গেল যে “আল্লাহ যা চান এবং আপনি যা চান” 
বলা নিষিদ্ধ, কিন্তু “আল্লাহ যা চান অতঃপর আপনি যা চান”_ এ কথা বলা জায়েয । এখন কথা 
হলঃ “এবং ও অথবা”- এ দু*টি শব্দে মধ্যে পার্থক্যটা কী? 
উত্তরঃ শব্দ দু'টির মধ্যে পার্থক্য এই যে, (৫-ওয়াও) শব্দ দ্বারা দু'টি বিষয়কে এক সাথে 


1- নাসাঈ, অধ্যায়ঃ কিতাবুল আইমান। ইমাম আলবানী সহীহ বলেছেন, সহীহুত্‌ তারগীব ওয়াত্‌ তারহীব, হাদীছ নং ২৯৫২। 
* _ এটি পূর্বে বর্ণিত হাদীছেরই অংশ বিশেষ । 

১ - আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ কিতাবুল আইমান, ইমাম আলবানী সহীহ বলেছেন, সিলসিলায়ে সহীহা, হাদীছ নং- ৯৪। 
+ - আবু দাউদ, তিরমিযী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল আইমান। 

১ - আল-আদাবুল মুফরাদ, ইমাম আলবানী সহীহ বলেছেন, সিলসিলায়ে সহীহা, হাদীছ নং- ১৩৯। 

€ - আবু দাউদ ও মুসনাদে ইমাম আহমাদ । ইমাম আলবানী সহীহ বলেছেন, সিলসিলায়ে সহীহা, হাদীছ নং- ১৩৭। 
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মিলিত করলে তার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বিষয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বুঝায় অর্থাৎ সৃষ্টা ও সৃষ্টি 
পরস্পর সমতুল্য হওয়া বুঝায় । সুতরাং যে ব্যক্তি বললঃ (০৯, ঞ ৮৬০) অর্থাৎ যা আল্লাহ 
চান এবং আপনি চান, সে বান্দার ইচ্ছাকে আল্লাহর ইচ্ছার সাথে মিলিয়ে সমান করে দিল। 
তবে (৫-ছুম্মা) এর মাধ্যমে দু'টি বস্তুকে একত্রিত করলে এ রকম কোন সন্দেহ থাকে না। 
সুতরাং যে ব্যক্তি বললঃ ৫০০১ ৫ &। ০৮৬) অর্থাৎ আল্লাহ্‌ যা চান অতঃপর আপনি যা চান, সে 
এ কথা স্বীকার করল যে, বান্দার ইচ্ছা আল্লাহর ইচ্ছার অনুগামী ও পরে হয়ে থাকে । তা 
কেবল আল্লাহর ইচ্ছার পরেই কার্যকরী হয় । আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেনঃ 
Cl as fy ৩৬৫৩০) 
“আল্লাহর অভিপ্রায় ব্যতিরেকে তোমরা অন্য কোন অভিপ্রায় পোষণ করবে না” । (সূরা আল- 
ইনসানঃ ৩০) 
প্রশ্নঃ (৪৯) তাওহীদে রুবুবিয়্যাহ কাকে বলে? 
উত্তরঃ তাওহীদে রুবুবিয়্যাহ হল দৃঢ়ভাবে এ বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ তা'আলা সব কিছুর 
প্রতিপালক, তিনিই সব কিছুর মালিক, সৃষ্টি কর্তা, ব্যবস্থাপক ও পরিচালক । তার রাজত্বে 
কোন অংশীদার নেই। তিনি দুর্দশাগ্রস্ত হন না, যে কারণে তার কোন সাহায্যকারীর প্রয়োজন 
মত কেউ নেই, তার কোন প্রতিদ্বন্থী নেই, তার অনুরূপ আর কেউ নেই, নেই তার কোন 
সমতুল্য । তার প্রতিপালনাধীন কোন বিষয়ের বিরোধী কেউ নেই এবং তার নাম ও 
গুণাবলীতেও তার কোন শরীক নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 
COL al LE ০০894 Fos oN GE ৬৪০৭১ 
“যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্যে যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং সৃষ্টি 
করেছেন আলো ও অন্ধকার অতঃপর কাফেররা তাদের প্রতিপালকের সাথে শিরক করে” । 
(সূরা আন-আমঃ ১) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ 
€০৮/৩) ০০ 2১০) 
“যাবতীয় প্রশংসা কেবল আল্লাহরই জন্য যিনি বিশ্বচরাচরের পালনকর্তা ।” (সুরা ফাতিহা ৪ ১) আল্লাহ্‌ 
তা'আলা আরো বলেনঃ 
০3০ ৬৪৪২ ৩০৭ SI ১১ be ১ ২05 ০৯৭) তত ৬০৬) 
ES lS এডি EE 20 106 Hh Cl 55০05 99 এ ১৫৫5 
CGD ০১১ ০ YF ৮ i 5 উল 
“বলুন! কে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালক? বলুনঃ আল্লাহ । বলুনঃ তবে কি তোমরা 
আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যদেরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করেছো, যারা নিজেদের লাভ ও ক্ষতি 
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সাধনে সক্ষম নয়? আপনি বলুনঃ অন্ধ ও চক্ষুম্মান কি সমান? অথবা অন্ধকার ও আলো কি 
এক? তবে কি তারা আল্লাহর এমন শরীক স্থাপন করেছে যারা তার সৃষ্টির মত সৃষ্টি করেছে যে 
কারণে সৃষ্টি তাদের মধ্যে বিভ্রান্তি ঘটিয়েছে? বলুনঃ আল্লাহ সকল বস্তুর সৃষ্টা; তিনি একক ও 
পরাক্রমশালী” । (সুরা রা’দঃ ১৬) আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 
৮5 তি এন তিল ৬৫ BS EAS GS FE এ dy 
১৮৮৩০ ৩৩০ ৪০৮০ 
“আল্লাহই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাদেরকে রিযিক দিয়েছেন। তিনি 
তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন ও পরে তোমাদেরকে জীবিত করবেন। তোমাদের শরীকদের এমন 
কেউ আছে কি যে এ সবের কোন একটি করতে পারে? তারা যাদেরকে শরীক করে আল্লাহ 
তা হতে পবিত্র ও মহান” ৷ (সুরা রোমঃ ৪০) আল্লাহ তাআলা আরো বলেনঃ 
53১ ১৪ od GE BL ৪56 এ) 9৮15) 
“এটা আল্লাহর সৃষ্টি । সুতরাং তিনি ছাড়া অন্যরা যা সৃষ্টি করেছে তা আমাকে দেখাও” । (সূরা 
লুকমানঃ ১১) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ 
OB YIN ৯০০০] ১৮ টি 332৭ HS ০৯ উট 
“তারা কি কোন কিছু ব্যতীতই সৃষ্টি হয়েছে, না তারা নিজেরাই স্রষ্টা? না কি তারা আকাশমন্ডলী ও 
পৃথিবী সৃষ্টি করেছে? বরং তারা বিশ্বাস করে না” । (সূরা তুরঃ ৩৫-৩৬) আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেনঃ 
৬ 405৩৯ সস লও ৯৯৬ ০৩ ৩১ ০৮১৪০ ৯৮০০০ ৯১ 
“ তিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এবং এতোদু'ভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে সবারই প্রতিপালক; 
সুতরাং তুমি তারই এবাদত কর এবং তার এবাদতে প্রতিষ্ঠিত থাক । তুমি কি তার সমমান সম্পন্ন 
কাউকে জান? (সুরা মারইয়ামঃ ৬৫) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ 
Cm ১৮০ ৯ পট BS SY 
“কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়। তিনি সর্বশ্লোতা, সর্বদৃষ্টা” । (সুরা শুরাঃ ১১) আল্লাহ তা'আলা আরো 
বলেনঃ 
দি, 
“যাবতীয় প্রশংসা কেবল আল্লাহর জন্য যিনি সন্তান গ্রহণ করেন নি, তার রাজত্বে কোন 
অংশীদার নেই। তিনি দুর্দশাগ্রস্ত হন না যে কারণে তার কোন সাহায্যকারীর প্রয়োজন । 
সুতরাং আপনি তার যথাযত বড়তৃ ঘোষণা করুন” । (সূরা বানী ইসরাঈলঃ ১১) আল্লাহ 
তা'আলা আরো বলেনঃ 
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দর 0 টা রা এ রর রা রে 0) 


LA 


(10205806454 
“বলুনঃ তোমরা আহবান কর তাদেরকে যাদেরকে তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে উপাস্য মনে 
করতে । তারা আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে অণু পরিমাণ কিছুর মালিক নয়, এতোদু"ভয়ে তাদের 
কোন অংশও নেই এবং তাদের কেউ আল্লাহর সহায়কও নয় । যার জন্যে অনুমতি দেয়া হয় 
তার জন্যে ব্যতীত অন্য কারো সুপারিশ আল্লাহর নিকট ফলপ্রসু হবে না। পরে যখন তাদের 
অন্তর থেকে ভয়-ভীতি দূর হয়ে যাবে তখন তারা পরস্পরে বলবেঃ তোমাদের প্রতিপালক কী 
বললেন? তারা বলবেঃ তিনি সত্য বলেছেন । তিনি সর্বোচ্চ, মহান” । (সূরা সাবাঃ ২২-২৩) 
প্রশ্নঃ (৫০) তাওহীদে রুবুবিয়্যার বিপরীত কী? 
উত্তরঃ তাওহীদে রুবুবিয়্যার বিপরীত হল, মহাবিশ্ব পরিচালনার কোন কিছুতে আল্লাহ তা'আলার 
সাথে অন্য কোন পরিচালক ও ব্যবস্থাপক আছে বলে বিশ্বাস করা । যেমন সৃষ্টি করা, ধ্বংস করা, 
জীবন দান করা, মৃত্যু দান করা, কল্যাণ দান করা, অকল্যাণ করা ইত্যাদি । এমনিভাবে তার নাম ও 
গুণাবলীর দাবীগ্তলোতে তার কোন প্রতিদ্বন্ী স্থির করা । যেমন আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ গায়েবের 
খবর জানে বলে বিশ্বাস করা কিংবা অন্য কাউকে আল্লাহর ন্যায় মহান ও বড় মনে করা ইত্যাদি। 
আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 
০৭ ভা * ASIA ৯১৮৮ TLL BUS GULBIS AAD জে 
(AN LE 0 GSS এ ৮ ৬ Lp PSE এ 1১9 
“আল্লাহ মানুষের জন্যে অনুগ্রহের মধ্যে থেকে যা খুলে দেন, তা ফেরাবার কেউ নেই এবং 
তিনি যা বারণ করেন, তার পরে কেউ তা প্রেরণ করতে পারে না। তিনি পরাক্রমশালী ও 
প্রজ্ঞাময় । হে লোক সকল! তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর। আল্লাহ ছাড়া কোন 
স্রষ্টা আছে কি, যে তোমাদেরকে আকাশ ও জমিন হতে জীবিকা প্রদান করে?” (সূরা ফাতিরঃ 
২-৩) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ 
(Led 20 93 ০৯৭ ১৫ ৩9 % | এ ৬৪৫ ১৬ ৮৪ এ ৬০৭ ৬) 
“আর আল্লাহ যদি তোমাকে কোন কষ্টে নিপতিত করেন, তবে তিনি ব্যতীত কেউ তা 
মোচনকারী নেই। আর তিনি যদি তোমার কল্যাণ চান, তবে তার কোন অনুগ্রহকে রহিত 
করার মতও কেউ নেই” । (সূরা ইউনুসঃ ১০৭) আল্লাহ্‌ তা'আলা আরো বলেনঃ 


LA BLS 590 72৮৮ ০৬৬৪৫ ০১ 45 ৮০ Sl Gf OL al 95১ ৫ ৩৮১৫ ৬1 sy 
COATED 0474 26 es ৮42৮০ ০৬০৪ 
“বলুনঃ তোমরা ভেবে দেখেছ কি, আল্লাহ যদি আমার অনিষ্ট করার ইচ্ছা করেন, তবে তোমরা 


কুরআন ও সহীহ হাদীছের আলোকে ২শতাধিক প্রশ্নোত্তরসহ নাজাত প্রাপ্ত দলের আকীদাহ 


আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে ডাক তারা কি সে অনিষ্ট দূর করতে পারবে? অথবা তিনি আমার প্রতি 
অনুগ্রহ করতে চাইলে তারা কি সে অনুগ্রহ রোধ করতে পারবে? বলুনঃ আমার জন্য আল্লাহই 
যথেষ্ট । নির্ভরকারীগণ তারই উপর নির্ভর করে”। (সুরা যুমারঃ ৩৮) আল্লাহ তা'আলা আরো 
বলেনঃ 
(YLT ০ ০5352) 
“তার কাছেই রয়েছে গায়েব বা অদৃশ্য জগতের চাবিকাঠি। তিনি ব্যতীত অন্য কেউ তা অবগত 
নয়” । সুরা আন-আমঃ ৫৯) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ 
Ch ২120০৮১9০5৭ 
“হে নবী আপনি বলে দিন! আকাশ এবং জমিনে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ গায়েবের সংবাদ 
জানে না” । (সুরা নামলঃ ৬৫) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ 
GE LY 5০6 ১৪ ed Sei 9) 
“তার জ্ঞানসীমা থেকে কোন কিছুই তারা পরিবেষ্টিত করতে পারেনা কিন্তু তিনি যা ইচ্ছা 
করেন তা ব্যতীত” । (সূরা বাকারাঃ ২৫৫) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদীছে 
কুদসীতে বলেনঃ আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ 
(EL এপ ৬৪০1১৬13393 ৩১ ভান) 5৪/৩]3 ) ৮৯৪) 
“বড়ত্ব আমার লুঙ্গি এবং অহংকার আমার চাদর । কেউ যদি এ দু'টি থেকে একটি আমার নিকট 
থেকে ছিনিয়ে নিতে চায়, আমি তাকে আমার জাহান্নামে নিক্ষেপ করব” ৷” 
প্রশ্নঃ (৫১) তাওহীদুল আসমা ওয়াস্‌ সিফাত কাকে বলে? 
উত্তরঃ তাওহীদুল্‌ আসমা ওয়াস্‌ সিফাতের অর্থ হল, আল্লাহ নিজেকে যে সমস্ত নামে নামকরণ 
করেছেন এবং তার কিতাবে নিজেকে যে সমস্ত গুণে গুণান্বিত করেছেন ও তার রাসূল 
সান্নাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে যে সমস্ত সুন্দর নামে এবং সুউচ্চ গুণে গুণান্বিত 
করেছেন, তাতে বিশ্বাস স্থাপন করা । তার ধরণ বর্ণনা করা ব্যতীত যেভাবে বর্ণিত হয়েছে ঠিক 
সেভাবেই আল্লাহর জন্য তা সাব্যস্ত করা। আল্লাহ তা'আলা তার কিতাবের অনেক স্থানে কোন 
প্রকার ধরণ বর্ণনা করা ব্যতীত স্বীয় গুণাবলী উল্লেখ করেছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 
Us ১৮৭ ১০০৮৯ ও পিসী ও এপ) 
“তাদের সম্মুখের ও পশ্চাতের সবই তিনি অবগত আছেন । কিন্তু তারা জ্ঞান দ্বারা তাকে আয়ত্ত 
করতে পারে না”। (সুরা তোহাঃ ১১০) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ 
Cath ৩০০০ 250 গে সু পি 


1 - সহীহ মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতবুল বির্‌ ওয়াস্‌ সিলাত। 


কুরআন ও সহীহ হাদীছের আলোকে ২শতাধিক প্রশ্নোত্তরসহ নাজাত প্রাপ্ত দলের আকীদাহ 


“কোন কিছুই তার সদৃশ নয়, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।” (সূরা শুরাঃ ১১) আল্লাহ তাআলা 
আরো বলেনঃ 
€: ৮৮0 299 ai BY 9 Gai iW YY 
“তাকে তো কারও দৃষ্টি পরিবেষ্টন করতে পারে না। আর তিনি সকল দৃষ্টি পরিবেষ্টনকারী । তিনি 
অতি সুন্ষমমদর্শী, সুবিজ্ঞ”। (সুরা আন-আমঃ ১০৩) তিরমিযী শরীফে উবাই বিন কা'বা (রাঃ) 
থেকে বর্ণিত, একদা মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললঃ আমাদের 
সামনে আপনার রবের বংশ পরিচয় বর্ণনা করুন। তখন আল্লাহ তাআলা এই সুরাটি নাযিল 
করেনঃ 
এ) 2০01 2545 (3) ১49 ৮9 ৮0) এ dD 2০) % 0) 
“বলুনঃ তিনি আল্লাহ্‌ একক । আল্লাহ্‌ অমুখাপেক্ষী । তিনি কাউকে জন্ম দেন নি এবং কেউ 
তাকে জন্মও দেয়নি । আর তাঁর সমতুল্য কেউ নেই”। ‘সামাদ’ হচ্ছে যিনি কাউকে জন্ম দেন 
নি বা যাকে কেউ জন্ম দেয়নি । কারণ জন্গ্রহণকারী সকল বস্তই মরণশীল। আর মরণশীল 
প্রতিটি বন্তই উত্তরাধিকারী রেখে যায়। আর আল্লাহ তা'আলা মরণশীল নন, তিনি কাউকে 
উত্তরাধিকারী নির্ধারণকারী নন। “আর তাঁর সমতুল্য কেউ নেই’ অর্থাৎ কেউ তার সমকক্ষ, 
সমান মর্যাদা সম্পন্ন এবং কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয় । 
প্রশ্নঃ (৫২) কুরআন ও হাদীছ থেকে আল্লাহর সুন্দর নামগুলোর দলীল কী? 
উত্তরঃ কুরআন ও হাদীছে আল্লাহর অনেক সুন্দর নাম থাকার কথা বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ্‌ 
তাআ'লা বলেনঃ 
(sl ৩১০৮৪ 0511550232১ এন সেটি সা?) 
“আল্লাহর অনেক সুন্দর সুন্দর নাম রয়েছে। সুতরাং তোমরা তাকে সেসব নামেই ডাক । আর 
তাদেরকে বর্জন কর যারা তার বিকৃত করে” । (সূরা আরাফঃ ১৮০) আল্লাহ্‌ তাআ'লা বলেনঃ] 
এ 2291 251১৫ 2 ৫ CaS 15৯ পুথি] 1১2৯ BY 
“বলুনঃ তোমরা আল্লাহকে ‘আল্লাহ’ নামে আহবান কর বা ‘রাহমান’ নামে আহবান কর, 
তোমরা যে নামেই আহবান কর না কেন, তার রয়েছে অনেক সুন্দর নাম”। সুরা বানী 
ইসরাঈলঃ ১১০) আল্লাহ তাআ'লা আরো বলেনঃ 
€ 2৩554 %% ৭920) 
“আল্লাহ্‌, তিনি ব্যতীত অন্য কোন সত্য উপাস্য নেই। সব সৌন্দর্য মন্ডিত নাম তারই। (সূরা 
তোহাঃ ৮) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 
হে 123৪০০৯09৪৬ ০০ 0৯255 জন এ) ৩) 
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“আল্লাহর এমন নিরানব্বইটি নাম রয়েছে যে ব্যক্তি এগুলো মুখস্ত করবে, সে ব্যক্তি জান্নাতে 
প্রবেশ করবে” ৷” নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেনঃ 
9৩. 9৮ te Ef ts ও এটি সি এত CAL আ % ৮০ ৫৪ গেম আলি) 
(Eb ear) 058) 0 of BG Hl ole ও ৪ ০৮৫৭ 

“হে আল্লাহ! আমি আপনার সেই প্রত্যেক নামের উসীলা দিয়ে আপনার কাছে প্রার্থনা করছি, 
যে নামের মাধ্যমে আপনি নিজের নাম করণ করেছেন বা আপনার কিতাবে অবতীর্ণ করেছেন 
বা আপনার কোন বান্দাকে শিক্ষা দিয়েছেন অথবা যে নামগুলোকে আপনি নিজের জ্ঞান 
ভান্ডারে সংরক্ষিত করে রেখেছেন, কুরআনকে আমার অন্তরের শান্তিতে পরিণত করে দিন।২ 
প্রশ্নঃ (৫৩) কুরআন থেকে আল্লাহর সুন্দর সুন্দর কতিপয় নামের উদাহরণ দিন? 
উত্তরঃ কুরআন মজীদে আল্লাহর অনেক গুণ বাচক নাম উল্লেখিত হয়েছে। নিয়ে কতিপয় 
উদাহরণ পেশ করা হল । যেমন আল্লাহ্‌ তাআলা বলেনঃ 
“আল্লাহ তা'আলা ৬_ -আলী (সমুন্নত), এবং ৮5 কাবীর মেহীয়ান)”। (সুরা নিসাঃ ৩৪) আল্লাহ 
তাআলা বলেনঃ 

(is EL ৩৫ এ) 01) 
“নিশ্চয়ই আল্লাহ ১:৮! লতীফ সুক্ষ দৰ্শী) এবং = খাবীর (সর্ব বিষয় অবহিত)” । (সুরা 
আহ্যাবঃ ৩৪) আল্লাহ্‌ তাআলা বলেনঃ | 

1০52০ I এ) 01) 
“নিশ্চয়ই আল্লাহ = (মহাজ্ঞাণী ) ৮০৪ সর্বশক্তিমান)” (সুরা ফাতিরঃ 88) আল্লাহ 
তা'আলা বলেনঃ 

€07৮ ৩৮০ 0 এ 0) 
“নিশ্চয়ই আল্লাহ ৮০ শ্রেবণকারী) ও ১৬ দের্শনকারী)”। (সূরা নিসাঃ ৫৮) আল্লাহ 
তা'আলা বলেনঃ 

(SS 12 ৩৬ 20৩) 
“(নিশ্চয়ই আল্লাহ ১১০ মেহাপরাক্রমশালী) ও ॥- $৩ (প্রজ্ঞাময়)” । (সুরা নিসাঃ ৫৬) আল্লাহ 
তা'আলা বলেনঃ 


1 _ বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুত তাওহীদ । 
* - মুসনাদে আহমাদ, ইমাম আলবানী হাদীছটিকে সহীহ বলেছেন । দেখুনঃ সিলসিলায়ে সহীহা, হাদীছ নং- (১/১৯৯)। 


কুরআন ও সহীহ হাদীছের আলোকে ২শতাধিক প্রশ্নোত্তরসহ নাজাত প্রাপ্ত দলের আকীদাহ 


(5 8 ৩৬ YI 
“নিশ্চয়ই আল্লাহ ১১১২ (ক্ষমাশীল) ও <>) (দয়াময়)” (সূরা নিসাঃ ২৩) আল্লাহ তা'আলা 
বলেনঃ 
ভি (১৮) ভে 41) 
“নিশ্চয়ই তিনি ১১ (দয়াশীল) ও <>) (দয়াময়)” ৷ (সূরা তাওবাঃ ১১৭) আল্লাহ তা'আলা 
বলেনঃ 
০ ৩ 802) 
“আর আল্লাহ ৬ (সম্পদশালী) ও ৮: (সহিষ্ণু)” (সূরা বাকারাঃ ২৬৩) আল্লাহ্‌ তা'আলা 
বলেনঃ | 
০ ২৮ এ) 
“নিশ্চয়ই তিনি প্রশংসার যোগ্য » > ও ঠ ৮ (মহামহিমান্থিত)” | (সূরা হুদঃ ৭৩) আল্লাহ্‌ 
তা*আলা বলেনঃ | 
০১৪ ৮৬ ৫ sk dy 
“আর আল্লাহ সকল সর্ব বিষয়ে 25 (শক্তিমান) আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেনঃ 
€ল i ও) ৩) 
“নিশ্চয়ই আমার প্রভূ -+/ (একান্ত নিকটবর্তী) ০ (ডাকে সাড়া দানকারী)” । (সূরা হুদঃ 
৬১) আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেনঃ ৃ 
DK dh 9) 
“নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের উপর -.£3) তেত্বীবধানকারী)”। (সূরা নিসাঃ ১) আল্লাহ্‌ তা'আলা 
বলেনঃ 
OF du ৩৫) 
“আর |}, (কার্য সম্পাদনকারী) হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট” । (সূরা নিসাঃ ৮১) আল্লাহ্‌ 
তা'আলা বলেনঃ 
(Es 41৫ 55০) 
“এবং আল্লাহই -₹- (হিসাব গ্রহণকারী) হিসাবে যথেষ্ট” । (সূরা নিসাঃ ৬) আল্লাহ্‌ তা'আলা 
বলেনঃ ৃ 
MES ৮ YF এ খু ০4০) 


কুরআন ও সহীহ হাদীছের আলোকে ২শতাধিক প্রশ্নোত্তরসহ নাজাত প্রাপ্ত দলের আকীদাহ 


“বস্তুতঃ আল্লাহ্‌ সর্ব বিষয়ে ০-৪ ক্ষেমতাশীল)”। (সূরা নিসাঃ ৮৫) আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেনঃ 
৩5 পক 05 পরত পি 
“তোমার প্রতিপালক সর্ব বিষয়ে ৫% সাক্ষী)” । (সূরা হামীম সাজদাহঃ ৫৩) আল্লাহ্‌ 
তা*আলা বলেনঃ | 
Cis KH) 
“নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ সর্ব বিষয়ের > (পরিবেষ্টনকারী)”। (সূরা ফুস্সিলাতঃ ৫৪) আল্লাহ্‌ তা'আলা 
বলেনঃ 
Co খা 43 dy 
“আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন সত্য | (উপাস্য) নেই । তিনি ‘> (চিরজীবস্ত) ও *১_% (সব 
কিছুর ধারক)। (সুরা বাকারাঃ ২৫৫) আল্লাহ তা’আলা বলেনঃ 
Cr ০০ Ke ০১ ০৮29 ৯80 দস? I ৯) 
“তিনিই 48 (প্রথম) । তিনিই ; >১৷ (সর্বশেষ) তিনিই = %) (প্রকাশমান) তিনিই £৮ 
(অপ্রকাশমান)। আর তিনি সর্ব বিষয়ে ০-মেহাজ্ঞাণী)” | (সূরা হাদীদঃ ৩) আল্লাহ্‌ তা'আলা 
বলেনঃ 
৬০০) 9১ ২ 4 3 sd Br ০৮০] ১৯০। 98 BEST ASE % ২ এ ২ ভা 2 9) 
১০ 20 2 a * 3১ ৩০ 4 ১৩০ চর 2] 0 নি 5 DL tal 
দল ৭ ১ এ এস এ ১ 
“তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন সত্য মাবুদ নেই। তিনি 54%) 5 9% (অদৃশ্য ও দৃশ্য সব 
কিছু সম্পর্কে অবগত), তিনি ৬) (পরম করুনাময়) = > ও (অসীম দয়ালু) ৷ “তিনিই আল্লাহ, 
তিনি ব্যতীত কোন সত্য মাবুদ নেই। তিনি ৬ (মালিক), ৩ (অতি পবিত্ৰ) ॥ (পরিপূর্ণ শাস্তি 
দাতা) ০০৮ (নিরাপত্তা দানকারী), ০০৪ (রক্ষক), ১ =; (মহাপরাক্রমশালী), ১২ (প্রতাপশীল), 
» ৫৫ (অতী মহিমান্বিত)। তারা যাকে শরীক সাব্যস্ত করে আল্লাহ তা'আলা তা থেকে পবিত্র। 
তিনিই আল্লাহ, 3.১ সৃষ্টিকারী), এ) (উদ্ভাবক), ১.০, (রূপদাতা), সকল উত্তম নাম তারই। 
আর তিনি ৮১০ (মহাপরাক্রমশালী) ও ২ প্রজ্ঞাময়)” । (সূরা হাশরঃ ২২-২৪) 


প্রশ্নঃ (৫৪) হাদীছ থেকে আল্লাহর সুন্দর নামসমূহ থেকে কতিপয় সুন্দর নাম উল্লেখ করুন 
উত্তরঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর পবিত্র জবানীতেও আল্লাহর অনেক সুন্দর নাম 
বর্ণিত হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর বাণীঃ 


কুরআন ও সহীহ হাদীছের আলোকে ২শতাধিক প্রশ্নোত্তরসহ নাজাত প্রাপ্ত দলের আকীদাহ 


PME SALES মঠ খু থু SY bd লা 25 2) ৭! ধু ৭ লেন শর হা খু ধু) 
CEA FA 
“আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য মাবুদ নেই । যিনি ৬০ (মহাজ্ঞাণী), 4% (সহিষ্ণু) ৷ আল্লাহ ব্যতীত 
কোন সত্য মাবুদ নেই । যিনি আরশে আযীমের মালিক । আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য মাবুদ নেই । 
আসমানসমূহ ও যমীনের মালিক এবং যিনি মর্যাদাবান আরশের মালিক” ।” রাসূল (সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম )এর বাণীঃ 
০৮১১০ ৯১০] AUF SIBLE LY 
“ইয়া হাইয়্যু! (চিরঞ্জিব) ইয়া কাইয়্যুমু! (রক্ষক), ইয়া যাল যালালি ওয়াল ইকরাম! (মহা 
সম্মানের অধিকারী) ইয়া বাদীউস্‌ সামাওয়াতি ওয়াল আরযি! (আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টা) 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর বাণীঃ 
Cd ৬৮০০ 989 এ ও এ) ১৮১ধা ও পট ol ED Lal এ ভি] ০১) 
“আমি শুরু করছি সেই আল্লাহর নামে, যার নামের সাথে পৃথিবী ও আকাশের কোন জিনিষ 
ক্ষতি সাধন করতে পারে না, এবং তিনিই ৮ (সর্বশ্রোতা) ও ৮ (সের্বজ্ঞ)” ।১ নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লামএর বাণীঃ 
CEL ot IS ৯৯১৭১ SA ol ৩০০) ০৪০৩ (1) 
“হে আল্লাহ! অদৃশ্য ও দৃশ্য জগত সম্পর্কে অবগত, আসমানসমূহ ও যমীনের স্রষ্টা, সব কিছুর 
প্রতিপালক (১১) ও মালিক (৩॥০)” ৷" নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু’আয় বলতেনঃ 
JOD IS ADL FE ES pd BALI SNE SPIES ) 
HN BAN es ০ ধা নি 5৮৫ এরা শি চি “ ১৪০১৬ 
ডে 0895 ০ LDN Efe 2 ০8 05 al he 
“হে আল্লাহ! আকাশমন্ডলী, পৃথিবী, আরশে আযীমের ০) (অধিপতি) হে আমাদের ও সকল 
বস্তুর প্রতিপালক! হে ৫; 91, + 9 (দানা ও বীজ উৎপাদনকারী) তাওরাত, ইনজীল ও 
কুরআন অবতীর্ণকারী । আমি তোমার নিকট প্রত্যেক অনিষ্টকারীর অনিষ্ট হতে আশ্রয় প্রার্থনা 
করছি, যার ললাটের কেশগুচ্ছ তুমি ধারণ করে আছ। 


1 - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুদ্‌ দাওয়াত । 

১ _ আৰু দাউদ, অধ্যায়ঃ কিতাবুল আদাব, ইবনে মাজাহ, অধ্যায়ঃ কিতাবুদ্‌ দুআ । হাকেম সহীহ বলেছেন, (১/৫১৪)। 

* - তিরমিযী, অধ্যায়ঃ কিতাবুদ্‌ দাওয়াত । তিনি বলেনঃ হাদীছটি হাসান সহীহ, ইমাম হাকেম তার মুসতাদরাকে বর্ণনা করে সহীহ 
বলেছেন, (১/৫৩) ইমাম যাহাবীও তাতে একমত পোষণ করেছেন। 


কুরআন ও সহীহ হাদীছের আলোকে ২শতাধিক প্রশ্নোত্তরসহ নাজাত প্রাপ্ত দলের আকীদাহ 


হে আল্লাহ! আপনিই J% (প্রথম) আপনার পূর্বে কেউ ছিল না। আপনিই , > (সর্বশেষ), 
আপনার পর কোন কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। আপনিই = (প্রকাশমান), আপনার চেয়ে 
প্রকাশমান আর কেউ নেই । আপনিই ৮১ (অপ্রকাশমান), কোন কিছুই আপনার জ্ঞান থেকে 
অপ্রকাশ্য নয়”।১ অর্থাৎ অপ্রকাশ্য সকল বস্তু সম্পর্কে আপনি পূর্ণ অবগত আছেন। নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 
*১ 29 ১০3 AA 2 Cf Was 309 ৫৬ ১০ ১০) ১1720 EI Ad এ 220) 


“হে আল্লাহ! আপনার জন্যে সমস্ত প্রশংসা । আপনি আকাশমন্ডলী, পৃথিবী ও উভয়ের মাঝের 

সব কিছুর )% (নুর) । আপনার জন্যে সমস্ত প্রশংসা । আপনি আকাশমন্ডলী, পৃথিবী ও উভয়ের 

মাঝের সব কিছুর ১% (রক্ষক)”। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দু'আঃ 

৩৫79 অপি এট জিত এন IY HY 4 ৭ Ho অতি ডিস লাতিন লহ) 
এ 

“হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে এ কথার সাক্ষ্যের উসীলা দিয়ে প্রার্থনা করছি যে, আপনিই 

আল্লাহ । আপনি ছাড়া সত্য কোন মা*বুদ নেই। আপনি একক ও অমুখাপেক্ষী । যিনি কাউকে 

জম্ম দেন নি এবং কেউ যাকে জন্মও দেয়নি । আর তাঁর সমতুল্য কেউ নেই” ।* 

“ইয়া ৮১2) 2 (হে অন্তর পরিবর্তনকারী)! আমার অন্তরকে আপনার দ্বীনের উপর 

প্রতিষ্ঠিত রাখুন” ।* 

প্রশ্নঃ (৫৫) আল্লাহর সুন্দর নামগুলো কোন্‌ বিষয়ের প্রমাণ বহন করে? 

উত্তরঃ আল্লাহর সুন্দর নামগুলো তিনটি বিষয়ের প্রমাণ বহন করে। (১) সরাসরি আল্লাহর 

সত্বার অস্তিত্বের প্রমাণ বহন করে। (২) উক্ত নামগুলো হতে প্রাপ্ত সিফাত তথা গুণাবলীর 

উপর প্রমাণ বহন করে। (৩) উক্ত নামগুলো হতে প্রাপ্ত নয়, এমন অন্যান্য সিফাতের উপরও 

প্রমাণ বহন করে। 


1 - সহীহ মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুষ্‌ যিক্র ওয়াদ্‌ দু'আ। 

* - তিরমিযী, অধ্যায়ঃ কিতাবুদ্‌ দাওয়াত । ইমাম তিরমিযী বলেনঃ হাদীছটি হাসান সহীহ । 

১ - তিরমিযী, অধ্যায়ঃ কিতাবুদ্‌ দাওয়াত । ইমাম তিরমিযী বলেনঃ হাদীছটি হাসান গরীব । ইমাম আলবানী সহীহ বলেছেন। দেখুনঃ 
সহীহুত্‌ তারগীব ওয়াত্‌ তারগীব, হাদীছ নং- ১৬৪০ 

+ - তিরমিযী, অধ্যায়ঃ কিতাবুদ্‌ দাওয়াত ইমাম তিরমিযী বলেনঃ হাদীছটি হাসান। 


কুরআন ও সহীহ হাদীছের আলোকে ২শতাধিক প্রশ্নোত্তরসহ নাজাত প্রাপ্ত দলের আকীদাহ 


প্রশ্নঃ (৫৬) উপরোক্ত বিষয়গুলো উদাহরণের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিন? 
উত্তরঃ উদাহরণ স্বরূপ আল্লাহ্‌ তা'আলার রাহমান ও রাহীম নাম দ্বয় উল্লেখ করা যেতে পারে। 
এ দুটি নাম তার দ্বারা নামকরণকৃত সত্বা তথা সরাসরি আল্লাহর সত্বাকে বুঝায় । আর এ দু'টি 
নাম তা থেকে নির্গত সিফাতকে (গুণকে) অন্তর্ভুক্ত করে । আর তা হচ্ছে আল্লাহর সীমাহীন 
রহমত । এমনিভাবে এ দু'টি নাম তা থেকে নির্গত নয়, এমন অনেক সিফাতকেও আবশ্যক 
করে । যেমন জীবন, ক্ষমতা ইত্যাদি । অন্যান্য সকল সিফাতের ব্যাপারে একই কথা । 

অপর পক্ষে মাখলুকের বিষয়টি সম্পূর্ণ ভিন্ন । দেখা যায় কখনও কোন মানুষের নাম রাখা হয় 
"৫ (মহাজ্ঞানী) অথচ সে একেবারেই মূর্খ, কারো নাম রাখা হয় ০৫ (ন্যায় বিচারক) অথচ 
সে যালেম, কারো নাম রাখা হয় ;; (সম্মানিত) অথচ সে লাঞঙ্জিত, কোন কোন মানুষের নাম 
রাখা হয় ০4০৪ (অভিজাত) অথচ সে ইতর, কারো নাম রাখা হয় ৮2, (মর্যাদাবান) অথচ সে 
নিকৃষ্ট, কারো নাম রাখা হয় ০! সেৎকর্মপরায়ণ) অথচ সে অসৎকর্মপরায়ণ, কারো নাম রাখা 
হয় ১৩ (সৌভাগ্যবান) অথচ সে নিতান্ত হতভাগা ৷ অনুরূপভাবে কারো নাম রাখা হয় ১ 
(বাঘ) অথচ সে বাঘের মত সাহসী নয়, কারো নাম রাখা হ 7 (তিক্ত) অথচ সে খুবই 
মিষ্টভাষী, কারো নাম রাখা হয় & 2০ (এক প্রকার তিক্তফল) অথচ তার ব্যবহার তিক্ত নয়। 

অপর পক্ষে আল্লাহর সুন্দর নামগুলো যে অর্থ ও তাৎপর্য বহন করে তা পরিপূর্ণভাবে আল্লাহ্‌ 
তাআলার মধ্যে বিদ্যমান । যেমন আল্লাহ্‌ তা'আলার রহমত সর্বত্র সকল সৃষ্টিকে ঘিরে আছে 
বলেই তার নাম (৮; ৬৯০) রাহমান ও রাহীম । তিনি সকল বস্তু সৃষ্টি করেছেন বলেই 
তার নাম খালেক ৫9. :) সৃষ্টিকর্তা । তিনি সর্ব বিষয় অবগত আছেন বলেই তার নাম (৯4০) 
মহাজ্ঞানী । আল্লাহর সকল নামের ক্ষেত্রে একই কথা। 

সুতরাং জানা গেল যে, আল্লাহর সত্ত্বা সমস্ত দোষ-ক্রটি হতে সম্পূর্ণ মুক্ত। তিনি সেরকমই 
যেমন তিনি নিজের বর্ণনা দিয়েছেন। মানুষ যতই তার গুণাগুণ বর্ণনা করুক না কেন, তিনি 
তার অনেক উর্ধ্বে । 
প্রশ্নঃ (৫৭) বিভিন্ন অর্থকে শামিল করার দিক থেকে আসমায়ে হুস্না তথা আল্লাহর সুন্দর 
নামসমূহ কত প্রকার ও কি কি? 
উত্তরঃ বিভিন্ন অর্থকে শামিল করার দিক থেকে আসমায়ে হুস্না তথা আল্লাহর সুন্দর নামসমূহ 
চার প্রকার ৷ যথাঃ 
প্রথমঃ এমন একটি খাস বা নির্দিষ্ট নাম, যা অন্যান্য সকল আসমায়ে হুসনার অর্থকে শামিল 
করে । আর সেই খাস নামটি হচ্ছেঃ আল্লাহ (1) | এ জন্যই অন্যান্য সকল নাম “আল্লাহ্‌” নামের 
পরে সিফাত হিসাবে উল্লেখ করা হয় । আল্লাহ্‌ তা'আলার বাণীঃ 
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“তিনিই আল্লাহ এ; (সৃষ্টিকারী), ৬) (উদ্ভাবক) এবং ১১ _-* রেপদাতা)”। (সূরা হাশরঃ ২৪) 
এখানে সৃষ্টিকারী” উদ্ভাবক’ এবং ‘রূপদাতা’- এই তিনটি নাম ‘আল্লাহ্‌’ নামের অনুগামী 
হিসাবে উল্লেখিত হয়েছে। কিন্তু ‘আল্লাহ্‌’ নামটি অন্য কোন নামের অনুগামী হিসাবে উল্লেখ 
হয়না। 
দ্বিতীয়ঃ আল্লাহর এমন কতিপয় নাম রয়েছে, যা আল্লাহ্‌ তা'আলার স্বাগত সিফাতকে 
আবশ্যক করে। যেমন আল্লাহ্‌ তা'আলার ২ _. শ্রবণকারী' নামটি তার শ্রবণ করা গুণটিকে 
আবশ্যক করে, যা সমস্ত আওয়াজকে শামিল করে। তার নিকট প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সব 
আওয়াজই সমান । তার আর একটি নাম ॥_ ৷ বাসীর’ অর্থাৎ সর্বদ্রষ্টা । এই নামটি আল্লাহর 
‘দৃষ্টি’ গুণকে অন্তর্ভুক্ত করে । তিনি দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান সকল বস্তই দেখেন। চাই সেটি 
অতি সুক্ষ্ম হোক বা প্রকাশমান হোক। 

আল্লাহর আরেকটি গুণবাচক নামক হচ্ছে *:৬ “মহাজ্ঞানী” । তার জ্ঞান সমস্ত বিষয়কে বেষ্টন 
করে আছে। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 
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“আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে অনুপরিমাণ কোন কিছুই তার অগোচর নয়; কিংবা তার চেয়ে ক্ষুদ্র 
অথবা বড় কিছু” । (সূরা সাবাঃ ৩) 

তীর আরেকটি নাম হল “ও (শক্তিমান) এটি সকল বিষয়ের উপর আল্লাহর ক্ষমতা থাকার 
প্রমাণ বহন করে। চাই সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে হোক অথবা কোন কিছু ধ্বংস করার ব্যাপারে 
হোক। 
তৃতীয়ঃ কিছু কিছু নাম আছে, যা আল্লাহর কর্মগত গুণাগুণের প্রমাণ বহন করে। যেমঃ = 
(সৃষ্টিকারী), ও) (রিষিকদাতা), ৪১৫ (উদ্ভাবক), ১১. (রূপদাতা) ইত্যাদি । 
চতুর্থঃ আরো এমন কতিপয় নাম রয়েছে, যা প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তাআলা সমস্ত দোষ- 
ক্রটি হতে পবিভ্র। যেমন ৮5 (সমস্ত ক্রটি হতে অতীব পবিত্র) » (সমস্ত দোষ-ত্রটি হতে 
মুক্ত) 
প্রশ্নঃ ৫৮) আল্লাহ্‌ তা'আলার জন্য যে সমস্ত আসমায়ে হুস্না ব্যবহার করা হয়, তা কত প্রকার? 
উত্তরঃ আল্লাহ্‌ তা'আলার জন্য ব্যবহৃত হওয়ার দিক থেকে গুণবাচক নামগুলো দুই প্রকার । 
যথাঃ (১) যে সমস্ত নাম আল্লাহর জন্য এককভাবে অথবা অন্য একটি গুণবাচক নামের সাথে 
যুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হয় । আর এগুলো এ সমস্ত নাম, তা যেভাবেই বলা হোক না কেন, তার 
দ্বারা আল্লাহর সিফাতে কামাল তথা পরিপূর্ণ গুণ বুঝায় । যেমন : (চিরঞ্জীব) *১% (সব কিছুর 
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ধারক), ১-৫। (একক), ১০ (অমুখাপেক্ষী)। তা ছাড়া এ ধরণের আরো অনেক গুনবাচক 
নাম রয়েছে৷” 
(২) যে সমস্ত নাম তার বিপরীত অর্থবোধক নাম উল্লেখ ছাড়া আল্লাহর জন্য ব্যবহার করা 
শোভা পায় না। সেগুলো যদি এককভাবে ব্যবহৃত হয়, তাহলে পূর্ণতার স্থলে অপূর্ণতা ও ত্রুটি 
বুঝায়। যেমন ১৬০ শ। (ক্ষতিকারক ও কল্যাণকারী), ৷ ০৮১৬ (নিচুকারী ও 
উত্তোলনকারী), ৩৩০) 4:১ (দাতা ও প্রতিরোধকারী), ৭১4 $= (সম্মানদাতা ও 
অপমানকারী) ইত্যাদি । 
সুতরাং এককভাবে শুধু ৷, ৮০১4৭, ৩.) এবং % ব্যবহার করা জায়েয নেই। কুরআন 
বা হাদীছের কোথাও এগুলোর কোন একটিও এককভাবে ব্যবহৃত হয়নি। অনুরূপ আল্লাহ্‌ 
তা'আলার ৮4 তথা প্রতিশোধগ্রহণকারী নামটিও তার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় ব্যতীত বর্ণিত 
হয়নি । যেমন আল্লাহ্‌ তা'আলার বাণীঃ 
COLE Cem ১৮ ৫) 
“নিশ্চয়ই আমি অপরাধীদেরকে শাস্তি দিয়ে থাকি”। (সূরা সিজদাঃ ২২) অথবা তা থেকে 
নির্গত সিফাতের দিকে 5১ (যু) শব্দ সম্বোধন ব্যতীত ব্যবহার করা হয়নি । আল্লাহ্‌ তা'আলার 
বাণীঃ 
(5 ১১৮১ An) 
“আর আল্লাহ্‌ পরাক্রান্ত ও প্রতিশোধগ্রহণকারী”। (সুরা আল-ইমরানঃ ৪) 
প্রশ্নঃ ৫৯) পূর্বে আলোচিত হয়েছে যে, আল্লাহর সিফাতসমূহ দুই প্রকার । সিফাতে যাতিয়া বা 
সত্বাগত গুণ ও সিফাতে ফে'লীয়া বা কর্মগত গুণ । কুরআন মজীদ থেকে সিফাতে যাতিয়ার 
কতিপয় উদাহরণ দিন? 
উত্তরঃ কুরআন মজীদ থেকে নিম্নে কতিপয় সিফাতে যাতিয়ার দৃষ্টান্ত পেশ করা হলঃ 
Cs ES ও ০৫৮ 04 08150 1580৮ CLD 20 এ ১৮0 LEY 
“আর ইহুদীরা বলেঃ আল্লাহর হাত বন্ধ হয়ে গেছে। তাদেরই হাত বন্ধ হোক! এ কথা বলার 
কারণে তাদের প্রতি অভিসম্পাত; বরং তার উভয় হস্ত উন্যক্ত। তিনি যেরূপ ইচ্ছা ব্যয় 
করেন ।” (সুরা মায়িদাঃ ৬৪) আল্লাহ তাআলা আরও বলেনঃ 
(EG 1 ১১৩৫0 ০ ৬৪9 5৬ পি YY 


1 _ অর্থাৎ (৷ 4॥ অথবা *%2। 47 &। এবং --৬। &। অথবা ০ 4০ &। সকলভাবেই ব্যবহার করা জায়েয । 
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“ভূপৃষ্ঠের সবকিছুই ধ্বংসশীল। একমাত্র আপনার মহিমাময় ও মহানুভব পালনকর্তার চেহারা 
ব্যতীত” । (সূরা আর্‌ রাহমানঃ ২৬-২৭) আল্লাহ তা'আলা মুসা (আঃ)কে উদ্দেশ্য করে বলেনঃ 

“আমি আমার নিকট হতে আপনার উপর ভালবাসা ঢেলে দিলাম, যাতে আপনি আমার চোখের সামনে 
প্রতিপালিত হন” । (সুরা তোহাঃ ৩৯) আল্লাহ তাআ'লা আরও বলেনঃ 


ME) | 
“তিনি কতই না সুন্দর দেখেন ও শুনেন” ৷ (সুরা কাহ্‌ফঃ ২৬) আল্লাহ তা'লা মুসা ও তার ভাই 
হারন (আঃ)কে লক্ষ্য করে বলেনঃ 
€/9 ৫০৩৪৩ জা ৬০৫৫৩) 
“আল্লাহ বললেনঃ তোমরা ভয় কর না, আমি তোমাদের সাথে আছি। আমি শুনি ও দেখি । 
(সূরা তোহাঃ ৪৬) আল্লাহ্‌ তাআ'লা আরও বলেনঃ 
(Ul 4 ০১০৮৭ ৩১৮৮৯ ও টা ৩ এ ০৪) 
“তাদের সম্মুখের ও পশ্চাতের সবই তিনি অবগত আছেন । তারা জ্ঞান দ্বারা তাকে পরিবেষ্টিত 
করতে পারে না” । (সুরা তোহাঃ ১১০) আল্লাহ্‌ তা'আলা আরো বলেনঃ 
ME ৩০১40 9) 
“আর আল্লাহ তা*আলা মুসার সাথে সরাসরি কথা বলেছেন” । (সুরা নিসাঃ ১৬৪) 
Cons টি ৪ Hf LL ৩৫০ ০১৫9) 
“স্মরণ করুন সেই সময়ের কথা, যখন আপনার প্রভু মুসাকে ডেকে বললেনঃ তুমি যালিম 
সম্প্রদায়ের নিকট যাও” । (সূরা শুআরাঃ ১০) আল্লাহ্‌ তা'আলা আদম ও হাওয়াকে উদ্দেশ্য 
করে বলেনঃ 
Gis ৫০৬ একা নে 4১০১৪ 
“তাদের প্রতিপালক তাদেরকে সম্বোধন করে বললেনঃ আমি কি এ বৃক্ষ সম্পর্কে তোমাদেরকে 
নিষেধ করি নি?” । (সুরা আ'রাফঃ ২২) আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেনঃ 
(৩৫০০৭ Sof ১০০০৬ ও ১) 
“আর সে দিন আল্লাহ তাদেরকে ডেকে বলবেনঃ তোমরা রাসূলদেরকে কি জবাব 
দিয়েছিলে?” । (সূরা কাসাসঃ ৬৫) এ ছাড়াও আরো উদাহরণ রয়েছে। 


প্রশ্নঃ (৬০) হাদীছ থেকে সিফাতে যাতিয়া বা সত্বাগত গুণের কতিপয় উদাহরণ দিন? 
উত্তরঃ সুন্নাত হতে সিফাতে যাতিয়ার কতিপয় উদাহরণ বর্ণনা করা হল । আবু মুসা (রাঃ) হতে 


কুরআন ও সহীহ হাদীছের আলোকে ২শতাধিক প্রশ্নোত্তরসহ নাজাত প্রাপ্ত দলের আকীদাহ 


বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 
৬৪৬ bp 2৮ SL এও ও সস ৩৬৮০ ৮৪ Ls স 2৪ Ho) 
ততদূর পর্যন্ত সকল মাখলুক তার চেহারার আলোতে জ্বলে যাবে”।৯ অন্য হাদীছে নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 
12067০787০7 LUGE ২ ০ ও ১ BES হি ও থু ০ এট ০৮৫৩) 
(৯১৫১ ২ fA SAS ৯০৪৭০ ৩ 2) si ৬ ৬ ১ 
“আল্লাহর ডান হাত পরিপূর্ণ । রাত দিন খরচ করার পরও তাতে কোন কমতি হয় না। তোমরা 
কি বলতে পারবে আসমান-যমীন সৃষ্টি করার সময় হতে এ পর্যন্ত কত খরচ করেছেন? তার ডান 
হাতে যা আছে, তা হতে কিছুই কমেনি । তার আরশ পানির উপর । তার অপর হাতে রয়েছে 
দাড়িপাল্লা । তিনি উহা উঠান এবং নামান” । দাজ্জালের হাদীছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেনঃ 
Ch md DALAL জে এ i 9 
“সে সময় আল্লাহর পরিচয় তোমাদের নিকট অস্পষ্ট থাকবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ অন্ধ নন” ।২ এ 
কথা বলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার চোখের দিকে ইঙ্গিত করলেন। ইস্তেখারার 
হাদীছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দু'আর মধ্যে আল্লাহর সিফাতে যাতিয়া তথা 
সত্বাগত গুণাবালীর বিবরণ এসেছে । তিনি বলতেনঃ 
9 ৮৪32 ১৩ এটি খা ৩৬৯ bp UL ৯৬ DAE Dols এনা Lt 
os Se ০৪9 4৮) 
“হে আল্লাহ্‌! আমি আপনার জ্ঞানের দোহাই দিয়ে আপনার কাছে ভালটা এবং আপনার শক্তির 
বদৌলতে আপনার কাছে শক্তি কামনা করছি। আর আপনার কাছেই আপনার মহা কল্যাণ 
কামনা করছি। নিশ্চয় আপনি শক্তির অধিকারী কিন্তু আমি মোটেও শক্তি রাখিনা, আর আপনি 
সবই জানেন অথচ আমি কিছুই জানিনা, আর আপনি তো অদৃশ্যেরও জ্ঞানী” | কোন এক 
সফরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেখলেন, তার সাহাবীগণ উচ্চস্বরে দু'আ করছে। 
তখন তিনি বললেনঃ 


03519 ৮০ ৩১৯৫ GE ২০ দে ও ৭ SI 


1 - মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ঈমান । 
2 - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুত্‌ তাওহীদ, মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ফিতান। 
2 - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুদ দাওয়াত । 
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“তোমরা বধির ও অনুপস্থিত কাউকে ডাকছ না। তোমরা এমন এক সত্বীকে ডাকছ, যিনি 
শ্রবণকারী, সর্বদ্রষ্টা ও তোমাদের অতি নিকটে” ।* নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 
(০ MST 9৩ ৬৯৬ Of dl ১30) 
“আল্লাহ্‌ তা'আলা যখন কোন বিষয় অবতীর্ণ করতে চান, তখন অহীর মাধ্যমে কথা বলেন” ৷ 
পুনরুথানের হাদীছে এসেছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 
[তা] :0952 সা রা al টিটো 
“কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা বলবেনঃ হে আদম! আদম বলবেনঃ আমি উপস্থিত আছি” |; 
এমনিভাবে কিয়ামতের দিন হাশরের মাঠে বান্দাদের সাথে এবং জান্নাতবাসীদের সাথে আল্লাহ 
তা'আলা কথা বলবেন। এ মর্মে অসংখ্য হাদীছ রয়েছে। 
প্রশ্নঃ (৬১) কুরআন মজীদ থেকে সিফাতে ফে'লীয়া বা কর্মগত গুণের কতিপয় উদাহরণ দিন? 
উত্তরঃ কুরআন মজীদে আল্লাহর অসংখ্য সিফাতে ফে'লীয়ার বর্ণনা রয়েছে, যা বর্ণনা করে শেষ 
করা যাবে না। নিম্নে কতিপয় সিফাতের উদাহরণ পেশ করা হল। আল্লাহ্‌ তা'আলার বাণীঃ 
re ৩০ ০১৮১ ৭৭ এ] SEY 
“অতঃপর তিনি আকাশের প্রতি মনোনিবেশ করেন এবং সপ্ত আকাশ সুবিন্যস্ত করেন” ৷ (সূরা 
বাকারাঃ ২৯) আল্লাহ্‌ তা'আলার বাণীঃ 
(slits He ৬ এ) 26 ১6 ১১০24) 
“তারা শুধু এই অপেক্ষাই করছে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা সাদা মেঘমালা ছায়াতলে তাদের নিকট 
সমাগত হবেন” । (সুরা বাকারাঃ ২১০ আল্লাহ্‌ তা'আলার বাণীঃ 
৩৬০ ০৫৮০ ৩১৮০) এ টি এ ৬৮ ৮১935 GS এ 15 ০) 
“তারা আল্লাহর যথাযথ সম্মান করে না। সমস্ত পৃথিবী কিয়ামতের দিন থাকবে তার হাতের 
মুষ্ঠিতে এবং আকাশমন্ডলী থাকবে ভাজকৃত তার ডান হাতে” । (সূরা যুমারঃ ৬৭) আল্লাহ্‌ 
তা'আলার বাণীঃ 
CL ০5 Cas এ ডি EAE এ আর তি ও ৩0) 
“আল্লাহ্‌ বললেনঃ হে ইবলীস! আমি নিজ হাতে যাকে সৃষ্টি করেছি, তার সম্মুখে সিজদা 
করতে তোমাকে কিসে বাধা দিল? তুমি অহংকার করলে? না তুমি তার চেয়ে উচ্চ মর্যাদা 
সম্পন্ন?” (সুরা সোয়াদঃ ৭৫) আল্লাহ্‌ তাআলা আরো বলেনঃ 


1 - মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুষ্‌ যিক্র ৷ 

2 - ইবনে খুজায়মা, অধ্যায়ঃ কিতাবুত্‌ তাওহীদ । তবে হাদীছটি যঈফ ৷ দেখুনঃ ইমাম আলবানী রচিত কিতাবুস্‌ সুন্নাত, (১/২৭৭) 
হাদীছ নং- ৫১৫) 

১ - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুর্‌ রিকাক । 


কুরআন ও সহীহ হাদীছের আলোকে ২শতাধিক প্রশ্নোত্তরসহ নাজাত প্রাপ্ত দলের আকীদাহ 


CE IH as) NE EAN ALT) 
“আর আমি মুসার জন্য ফলকের উপর প্রত্যেক প্রকারের উপদেশ এবং সর্ববিষয়ের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা 
লিখে দিয়েছি” ৷ (সূরা আ'রাফঃ ১৪৫) আল্লাহ্‌ তাআলা আরো বলেনঃ 
“অতঃপর যখন তার প্রতিপালক পাহাড়ের উপর আলোক সম্পাৎ করলেন, তখন তা পাহাড়কে চূর্ণ- 
বিচুর্ণ করে দিল” । (সুরা আ'রাফঃ ১৪৩) আল্লাহ তাআলা আরো বলেনঃ 
€০5৫ ৩0০৪ 2) 01) 
“নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ যা ইচ্ছা তাই করেন” । (সূরা হজ্জঃ ১৮) 
প্রশ্নঃ (৬২) হাদীছ থেকে সিফাতে ফে'লীয়া বা কর্মগত গুণের কতিপয় উদাহরণ দিন? 
উত্তরঃ কুরআন মাজীদের ন্যায় হাদীছেও আল্লাহ্‌ তাআলার সিফাতে ফে'লীয়ার অনেক দৃষ্টান্ত 
রয়েছে। যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 
৩৯৮০১ পচ] JN ৩১ এ ৩৯ GAL YS এ? এরও 4) IS 
“আমাদের মহান প্রভু আল্লাহ্‌ তা'আলা রাতের শেষ তৃতীয়াংশে দুনিয়ার আকাশে নেমে 
আসেন এবং বলতে থাকেনঃ কে আমার নিকট দু'আ করবে? আমি তার দু'আ কবুল করবো । 
কে আমার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করবে? আমি তাকে দান করব । কোন ক্ষমা প্রার্থনাকারী 
আছে কি? আমি তাকে ক্ষমা করব”।১ শাফা"আতের হাদীছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেনঃ 
(৫) OSG SY IHG ৩৯০৩ ও 2১১০ 3 2015 
“অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদের নিকট সেই আকৃতিতে আসবেন, যাতে তারা চিনতে 
পারবে । আল্লাহ বলবেনঃ আমি তোমাদের প্রভূ। তারা বলবেঃ আপনি আমাদের প্রভূ” ৷" 
এখানে সিফাতে ফে'লীয়া দ্বারা আল্লাহর আগমণ উদ্দেশ্য । আল্লাহর আকৃতি উদ্দেশ্য নয়। 
সুতরাং ভালভাবে বুঝা উচিৎ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেনঃ 
0১৫ এ ০১০ এ ১ ১১ ON EG FY Crk এ OY 
“কিয়ামতের দিন গোটা পৃথিবী থাকবে তার মুঠোতে এবং আসমানসমূহ থাকবে তার ডান হাতে । 
অতঃপর তিনি বলবেনঃ আমিই বাদশা” ।* নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেনঃ 


1 - বুখারী ও মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুদ্‌ দাওয়াত । 
2 - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুর্‌ রিকাক, মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ঈমান । 
১ - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুত তাওহীদ । 
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(০ CN লে) 01 এ এ 5 CE Gl 359 
“আল্লাহ তা'আলা যখন সৃষ্টিজীব সৃষ্টি করলেন, তখন নিজ হাতে লিখে দিলেন যে, আমার 
রহমত আমার ক্রোধের উপর জয়লাভ করেছে” । আদম ও মুসা (আঃ)এর পরস্পর ঝগড়ার 
হাদীছে এসেছেঃ 
(52 90541 655 294৫ 40 এ ৬০৬ নেন 0৬) 
“অতঃপর আদম (আঃ) বললেনঃ আপনি মুসা । আপনাকে বাক্যালাপের জন্য লোকদের মধ্যে 
হতে মনোনিত করেছেন এবং নিজ হাতে তিনি আপনার জন্য তাওরাত কিতাব লিপিবদ্ধ 
করেছেন” ।২ 
এখানে আল্লাহর বাক্যালাপ ও তার হাত- এটি সিফাতে জাতিয়া তথা সত্বাগত গুণ। কথা বলা 
একই সাথে আল্লাহর সিফাতে জাতিয়া (সত্বাগত গুণ) ও সিফাতে ফে'লীয়া কের্মগত গুণ)। আর 
তাওরাত লিখা আল্লাহর কর্মগত গুণ। 
04 ৮৮-০ CH NN 2 ৮3 ০৫ কি CH এ এ ৬ ৩০ দখা ০) 
“আল্লাহ্‌ তা'আলা রাতের বেলা তার হাত প্রসারিত করে রাখেন, যাতে দিনের বেলায় অপরাধে 
লিপ্ত ব্যক্তিগণ তাওবা করে । এমনিভাবে দিনের বেলা স্বীয় হাত প্রসারিত করে দেন, যাতে 
রাতের বেলার অপরাধীগণ তাওবা করে” ।* 
প্রশ্নঃ (৬৩) আল্লাহ্‌ তা'আলার প্রত্যেক সিফাতে ফে'লীয়া হতে কি নাম নির্ধারণ করা জায়েয? নাকি 
নামগুলো আল্লাহ্‌ ও তার রাসূলের পক্ষ হতে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে? 
উত্তরঃ প্রত্যেক সিফাতে ফে'লীয়া হতে নাম নির্বাচন করা জায়েয নেই। কেননা নামগুলো 
আল্লাহ্‌ ও তার রাসূলের পক্ষ হতে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। তার নাম সেগুলোই, যা তিনি কুরআন 
মজীদে উল্লেখ করেছেন কিংবা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সহীহ হাদীছে বর্ণনা 
করেছেন। 
আল্লাহ তা'আলা যে সমস্ত কর্ম নিজের সত্বার জন্য সাব্যস্ত করেছেন, তাতে রয়েছে তার 
পরিপূর্ণতা ও প্রশংসার বর্ণনা । তবে আল্লাহ তা'আলা সর্বদা এ কর্মগুলো দ্বারা নিজেকে বৈশিষ্টমন্ডিত 
করেন নি এবং সেগুলো থেকে আল্লাহর নাম নির্বাচন করাও জায়েয নেই। আল্লাহর কর্মসমূহের 
মধ্যে এমন কতিপয় কর্ম রয়েছে, যা দ্বারা আল্লাহ্‌ তা'আলা সদা গুণান্বিত। যেমন আল্লাহ্‌ তা'আলা 
বলেনঃ 


MEST OT OATES এ] 2) 


1 - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুত তাওহীদ, মুসলিমঃ অধ্যায়ঃ কিতাবুত্‌ তাওবা । 
2 _ বুখারী ও মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল কাদ্র । 
১ - মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুত তাওবা ৷ 
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“আল্লাহই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন অতঃপর তোমাদেরকে রিযিক দিয়েছেন অতঃপর তিনি 
তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন অতঃপর তিনিই তোমাদেরকে জীবিত করবেন” । (সুরা রূমঃ ৪০) 
উক্ত কর্মগুলো থেকে আল্লাহ্‌ তা'আলা নিজেকে 3. সৃষ্টিকারী), 57 (রিযিক দাতা), :. ৮ 
(জীবন দানকারী) এবং < (মৃত্যু দাতা) হিসাবে নাম করণ করেছেন। 
অপর পক্ষে আল্লাহ তাআলার এমন কতিপয় কর্ম রয়েছে, যা স্বীয় সত্ত্বার জন্য প্রতিদান ও 
অন্য একটি ক্রিয়ার মুকাবেলায় ব্যবহার করেছেন। সুতরাং যেখানে তিনি তা ব্যবহার 
করেছেন, সেখানে উক্ত ক্রিয়া ব্যবহার করার কারণে তার পূর্ণতা ও প্রশংসা বুঝায়; অন্যত্র 
নয়। যেমন আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেনঃ 
(BE Hd ১৮৩৭ ৩৪৪ 
“নিশ্চয়ই মুনাফেকরা আল্লাহর সাথে প্রতারণা করে এবং তিনিও তাদেরকে এঁ প্রতারণা 
প্রত্যার্পণ করেন” । (সুরা নিসাঃ ১৪২) আল্লাহ্‌ তাআ'লা আরও বলেনঃ 
৩55০] পল 400 ২8 RSS) 
“এবং তারা ষড়যন্ত্র করেছিল আর আল্লাহও সুক্ম কৌশল করলেন। আল্লাহই শ্রেষ্ঠতম 
কৌশলী” । (সুরা আল-ইমরানঃ ৫৪) আল্লাহ্‌ তা'আলা আরও বলেনঃ 
CEs ds) 
“তারা আল্লাহকে ভুলে গিয়েছে। সুতরাং আল্লাহও তাদেরকে ভুলে গিয়েছেন” । (সূরা তাওবাঃ 
৬৭) কিন্তু স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, উক্ত ক্রিয়াসমূহ আয়াতে বর্ণিত স্থানসমূহ ব্যতীত অন্য 
কোন স্থানে আল্লাহর জন্য ব্যবহার করা জায়েয নেই । সুতরাং এ কথা বলা যাবে না যে, 
আল্লাহ ষড়যন্ত্র করেন, প্রতারণা করেন এবং ঠান্টী করেন। অনুরূপভাবে এ সমস্ত ক্রিয়া থেকে 
আল্লাহর নাম বাহির করাও জায়েয নেই । সুতরাং বলা যাবে না যে, তিনি ১৮ (ষড়যন্ত্রকারী), 
2 প্রতারণাকারী) এবং ৬১৯ (বিদ্রুপকারী)। কোন জ্ঞানবান মুসলিম এ ধরণের 
বিশ্বাস পোষণ করতে পারে না। আল্লাহ্‌ তা'আলা স্বীয় সত্বাকে ষড়যন্ত্র, কৌশল এবং প্রতারণা 
ইত্যাদি গুণে গুণান্বিত করেন নি। তবে যারা অন্যায়ভাবে ষড়যন্ত্র, কৌশল এবং প্রতারণা করে 
থাকে, প্রতিদান স্বরূপ আল্লাহও তাদের সাথে ষড়যন্ত্র, কৌশল এবং প্রতারণা করে থাকেন। 
ইহা জানা কথা যে, মানুষ যদি ইনসাফের সাথে উপরোক্ত কাজগুলোর শাস্তি দেয়, তাহলে 
সকলেই তাকে ভাল মনে করে। যিনি সকল বস্তুর সৃষ্টিকারী, মহাজ্ঞানী, ন্যায়বিচারক এবং 
প্রজ্ঞাময় তিনি যদি উপরোক্ত নিকৃষ্ট কাজগুলোর শাস্তি ও বিনিময় প্রদান করেন তাহলে তার এ 
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কাজগুলো উত্তমভাবেই প্রশংসনীয় হবে ৷” 
প্রশ্নঃ (৬৪) আল্লাহ্‌ তা'আলার নাম ঞএ। (সমুন্নত) ও ৬ সের্বোচ্চ) এবং এ অর্থে অন্যান্য 
নাম যেমন 7৯ (প্রকাশমান), ১৯1 (পরাক্রমশালী) এবং এ._এ। (সুউচ্চ) ইত্যাদি কোন্‌ 
জিনিষের প্রমাণ বহন করে? 
উত্তরঃ আল্লাহ্‌ তাআ'লার নাম ৷ ও এ £৯৩। এ সমস্ত সিফাতের প্রমাণ বহন করে, যা তা থেকে 
নির্ঘত। আর তা সকল দিক থেকেই আল্লাহ্‌ তা'আলা মাখলুকের উপরে হওয়ার প্রমাণ বহন 
করে। তিনি আরশের উপর সমুন্নত, সমস্ত মাখলুকের উপরে বিরাজমান, স্বীয় সত্বায় মাখলুক 
থেকে আলাদা, মাখলুকের সকল অবস্থা পর্যবেক্ষণকারী, তাদের সকল অবস্থা সম্পর্কে অবগত 
এবং জ্ঞানের মাধ্যমে সবকিছুকে বেষ্টন করে আছেন এবং সৃষ্টিজীবের কোন কিছুই তার নিকট 
গোপন নয় । 

অনুরূপভাবে তিনি ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির দিক থেকে সকল মাখলুকের উপরে হওয়ার অর্থ 
হলঃ তাকে পরাজিত করার বা তার উপর বিজয়লাভকারী কেউ নেই, তার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই, 
নেই কোন বিরোধী এবং তাকে প্রতিহত করার মতও কেউ নেই। প্রত্যেক বন্তই তার মহত্ের 
সকলেই অক্ষম ও অসহায় এবং সব কিছুই তার পরিচালনা ও ক্ষমতাধীন এবং কেউ তার 
আয়ত্তের বাইরে নয় । 

তার মর্যাদা অতি উচু হওয়ার অর্থ এই যে, সকল প্রকার পরিপূর্ণ গুণ তার জন্য নির্ধারিত, 
সকল প্রকার দোষ ও ত্রুটি থেকে তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র । তিনি অতি সম্মানিত, বরকতময় 
ও সুউচ্চ । 
প্রশ্নঃ ৬৫) আল্লাহ তা'আলা উপরে আছেন- কুরআন মজীদ থেকে এ কথার দলীল দিন 
উত্তরঃ আল্লাহ্‌ তাআ'লা যে উপরে সমুন্নত, এ ব্যাপারে কুরআনের সুস্পষ্ট দলীলগুলো গণনা করে 
শেষ করা যাবে না। উপরে বর্ণিত নামগুলো এবং এ অর্থে বর্ণিত অন্যান্য নামগুলো থেকে তা 
সহজেই অনুধাবন করা যায়। আল্লাহ্‌ তাআ'লা বলেনঃ 

(Fl | এ ১০০) 
“দয়াময় আল্লাহ আরশের উপরে সমুন্নত হয়েছেন”। (সুরা তোহাঃ ৫) এ অর্থে কুরআন 
মজীদে সাতটি আয়াত রয়েছে। (১) আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 
(Fl | এ ১০৮০) 

“দয়াময় আল্লাহ্‌ আরশের উপরে সমুন্নত হয়েছেন” । (সুরা তোহাঃ ৫) 


1 - তবে স্মরণ রাখতে হবে যে, আল্লাহর কোন কর্ম ও গুণ মানুষের কোন কর্ম ও গুণের মত নয়। তীর জন্য যেমন কৌশল, 
প্রতারণা ও ঠাট্টা প্রযোজ্য, তিনি সেভাবেই গোনাহগারদের সাথে চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র করেন। 
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(২) আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 
GA ৩ SEAL Ee Sb SOC GE sd & ৩) 
“নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ । তিনি আসমান-যমিনকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। 
অতঃপর তিনি আরশের উপরে সমুন্নত হয়েছেন। (সুরা আ’রাফঃ ৫৪) আল্লাহ তা'আলা 
বলেনঃ 
(A SES olf 2 ও ৮১09 ৯০95 GE জন 207৩) 
“নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ । তিনি আসমান-যমিনকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। 
অতঃপর তিনি আরশের উপরে সমুন্নত হয়েছেন” । (সূরা ইউনূসঃ ৩) 
(৩) আল্লাহ তাআলা বলেনঃ 
ঘা 
“আল্লাহই উর্ধবদেশে আকাশমন্ডলী স্থাপন করেছেন বিনা স্তম্ভে । তোমরা এটা দেখছো। 
অতঃপর তিনি আরশের উপরে সমুন্নত হয়েছেন” । (সূরা রা"দঃ ২) 
(৫) আল্লাহ তাআলা বলেনঃ 
€১০৮%। FA এডি ০ SY 
“অতঃপর তিনি আরশের উপরে সমুন্নত হয়েছেন” । তিনি পরম দয়াময় । (সুরা ফুরকানঃ ৫৯) 
(৬) আল্লাহ তাআলা বলেনঃ 
CAB 574 Ee ও এ Co oe GE ৫2) 
“আল্লাহই আকাশ-যমিন এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সকল বস্তু ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। 
অতঃপর তিনি আরশের উপরে সমুন্নত হয়েছেন” । (সূরা সাজদাহঃ ৫৪) 
৭) আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 
১৮ ৩৩ ও নি Ee ৬ ০০০০৭ Go জা এ) 9 
“আল্লাহই আকাশ-যমিনকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি আরশের উপরে সমুন্নত 
হয়েছেন। (সূরা হাদীদঃ ৪) আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 
০০৭ রি শু ১ ৮০০] ৪ এটি 
“তোমরা কি নিরাপত্তা পেয়ে গেছো যে, আকাশে যিনি রয়েছেন তিনি তোমাদেরকে সহ 
ভূমিকে ধ্বসিয়ে দিবেন নাঃ। (সূরা মুল্কঃ ১৬) আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেনঃ 
(Ss 08) ৩৯৩০) 
“তারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে, যিনি তাদের উপরে আছেন” (সুরা নাহলঃ ৫০) আল্লাহ্‌ 
তা'আলা বলেনঃ 


2 ত এডি রর Xl তির 421 
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“তারই দিকে পবিত্র বাক্যসমূহ আরোহণ করে এবং সৎকর্ম তাকে উন্নীত করে”। (সুরা 
ফাতিরঃ ১০) আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেনঃ 
€51 ১৮ 59201 0০2 
“ফেরেশতা এবং রূহ (জিবরীল) তার দিকে উর্ধ্বগামী হয়”। (সূরা মাআরেজঃ ৪) 
€৬০১ধ। এ! ৮০০০ 0 সেখ IY 
“আল্লাহ্‌ তা'আলা আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত সকল বিষয় পরিচালনা করেন” । (সূরা 
সিজদাহঃ ৫) আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেনঃ 
€৫1 05907 942 এ এল ih I সু) 
“যখন আল্লাহ বললেনঃ হে ঈসা! নিশ্চয়ই আমি তোমাকে মৃত্যু দান করব । অতঃপর তোমাকে 
আমার দিকে উঠিয়ে নিবো” । (সূরা আল-ইমরানঃ ৫৫) আল্লাহ্‌ তা'আলা উপরে আছেন- এ 
মর্মে আরো অনেক দলীল রয়েছে। 
প্রশ্নঃ (৬৬) আল্লাহ তা'আলা উপরে আছেন- হাদীছ থেকে এ কথার দলীল দিন 
উত্তরঃ আল্লাহ্‌ তাআলা উপরে আছেন-হাদীছ শরীফে এ ব্যাপারে অগণিত দলীল রয়েছে। 
(১) আওআলের হাদীছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 
৫4০৮2 উপ 9১3 ০৪৮) 3৯ dy ৫১ ও ০৯৮১) 
“তার উপর আল্লাহর আরশ । আর আল্লাহ্‌ আরশের উপরে । তিনি তোমাদের অবস্থা সম্পর্কে 
অবগত আছেন” ৷" 
আওআলের হাদীছের বিস্তারিত বিবরণ এই যে, আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব (রাঃ) বলেনঃ 
আমরা একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে খোলা ময়দানে বসা ছিলাম। 
তখন আমাদের মাথার উপর দিয়ে একটি মেঘখন্ড অতিক্রম করার সময় তিনি বললেনঃ 
তোমরা কি জান এটি কী? আমরা বললামঃ এটি একটি মেঘের খন্ড । অতঃপর তিনি বললেনঃ 
তোমরা কি জান আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানের দূরত্ব কতটুকু? আমরা বললামঃ আল্লাহ্‌ ও 
তার রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেনঃ উভয়ের মধ্যে রয়েছে পাচশত বছরের দূরত্ব । 
এমনি প্রত্যেক আকাশ ও তার পরবর্তী আকাশের মধ্যবর্তী দূরত্ব হচ্ছে পাচশত বছরের পথ। 
এভাবে সপ্তম আকাশের উপর রয়েছে একটি সাগর। সাগরের গভীরতা হচ্ছে আকাশ ও 
যমীনের মধ্যবতী দূরত্বের সমান। সাগরের উপরে রয়েছে আটটি জংলী পাঠা । তাদের হাটু 
থেকে পায়ের খুর পর্যন্ত দূরত্ব আকাশ ও যমীনের মধ্যবতী দূরত্বের সমান। তারা আল্লাহর 
আরশ পিঠে বহন করে আছে। আরশ এত বিশাল যে, তার উপরের অংশ থেকে নীচের 


1 - তিরমিজী, অধ্যায়ঃ কিতাবুত্‌ তাফসীর, মুসনাদে আহমাদ, (১/২০৬) ৷ আলেমগণ হাদীছটি সহীহ ও যঈফ হওয়ার ব্যাপারে 
মতভেদ করেছেন । ইমাম ইবনে তাইমীয়া এবং তার ছাত্র ইবনুল কাইয়্যেম হাদীছটি সহীহ বলেছেন । ইমাম তিরমিজী বলেনঃ 
হাদীছটি হাসান গরীব । ইমাম আলবানী হাদীছটিকে যঈফ বলেছেন। দেখুনঃ সিলসিলায়ে যঈফা, হাদীছ নং- ১২৪৭। 
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অংশের দূরত্ব হচ্ছে আকাশ ও যমীনের মধ্যবতী দূরত্বের সমান । আর আল্লাহ্‌ তাআলা হচ্ছেন 
আরশের উপরে । 
(২) সা'দ বিন মুআয যখন বনী কুরায়যার ব্যাপারে ফয়সালা দান করলেন, তখন নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে উদ্দেশ্য করে বললেনঃ তুমি তাদের ব্যাপারে সেই ফয়সালা করেছ, যা 
সাত আসমানের উপর থেকে আল্লাহ্‌ তা'আলা করেছেন” ৷” 
(৩) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা জনৈক দাসীকে বললেনঃ আল্লাহ্‌ কোথায়? 
দাসী বললঃ আকাশে । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন দাসীর মালিককে বললেনঃ 
তুমি তাকে মুক্ত করে দাও । কারণ সে মু'মিন” ।২ 
(৪) আল্লাহ্‌ তা'আলা আকাশের উপরে । মি'রাজের ঘটনায় বর্ণিত হাদীছগুলো তার সুস্পষ্ট 
দলীল। 
(৫) পালাক্রমে ফেরেশতাদের দুনিয়াতে আগমণের হাদীছেও আল্লাহ্‌ তা'আলা আকাশের 
উপরে বিরাজমান হওয়ার দলীল রয়েছে । হাদীছের বিস্তারিত বিবরণ এই যে, নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 
SESSA AEA এ Ho উপ আক ও 0১৮৪ Nb ৪00 Ft KI Ss ০৫ 
০০ 
“তোমাদের নিকট রাতে একদল ফেরেশতা এবং দিনে একদল ফেরেশতা পালাক্রমে আগমণ 
করে থাকে । তারা ফজর ও আসরের নামাযের সময় একসাথে একত্রিত হয়। অতঃপর 
তোমাদের কাছে যে দলটি ছিল, তারা উপরে উঠে যায় । মহান আল্লাহ জানা সত্ত্বেও তাদেরকে 
জিজ্ঞেস করেনঃ আমার বান্দাদেরকে কি অবস্থায় ছেড়ে এসেছ? তারা বলেনঃ আমরা 
তাদেরকে নামায অবস্থায় ছেড়ে এসেছি এবং যখন তাদের কাছে গিয়েছিলাম, তখন তারা 
নামাযেই ছিল ।* নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেনঃ 
7 set LEE থ। 90 জে 0 20 ও al 3 তত কর ও হে এন 342০ 
০৬ ১৮৩৩৪ ৪১ ভি ও এ 
“যে ব্যক্তি বৈধভাবে উপার্জিত সম্পদ হতে একটি খেজুর পরিমাণ সম্পদ দান করে, আর 
আল্লাহর নিকট তো পবিত্র ব্যতীত কোন কিছুই উর্ধ্বমুখী হয় না, আল্লাহ্‌ এ দান স্বীয় ডান 
হাতে গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি তা দানকারীর জন্য প্রতিপালন করতে থাকেন । যেভাবে 


1 - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল মাগাষী । 
* - মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল মাসাজিদ । 
১ - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবৃত্‌ তাওহীদ । 


কুরআন ও সহীহ হাদীছের আলোকে ২শতাধিক প্রশ্নোত্তরসহ নাজাত প্রাপ্ত দলের আকীদাহ 


তোমাদের কেউ নিজের ঘোড়ার বাচ্চাকে প্রতিপালন করে থাকে । শেষ পর্যন্ত এ দান পাহাড় 
সমুতল্য হয়ে যায়” ৷’ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 
(৫ ALLIS 20 4৫০৮ (৯6 HOS ৮৮ এ ঞ 9৪ 2 ৬০9) 
“আল্লাহ তা'আলা যখন আকাশে কোন বিষয়ে ফয়সালা করেন, তখন ফেরেশতাগণ আল্লাহর 
উক্ত ফয়সালার প্রতি অনুগত হয়ে তাদের পাখাসমূহ এমনভাবে নাড়াতে থাকেন যার ফলে 
শক্ত পাথরে শিকল দিয়ে প্রহার করলে যে ধরণের আওয়াজ হয় সে রকম আওয়াজ হতে 
থাকে” ।২ আল্লাহ তাআ'লা আকাশের উপরে- জাহমীয়া ফির্কা ব্যতীত কেউ তা অস্বীকার 
করেনি। 
প্রশ্নঃ (৬৭) সালাফে সালেহীন তথা পূর্ববর্তী সতকর্মশীল ইমামগণ :॥৷ + 4১। অর্থাৎ আরশের উপর 
আল্লাহ্‌ তা'আলার সমুন্নত হওয়া সম্পর্কে কি বলেছেন? 
উত্তরঃ সালাফে সালেহীনের সমস্ত ইমাম এ ব্যাপারে একমত যে, আরশের উপরে আল্লাহর 
সমুন্নত হওয়া একটি জানা বিষয়। এর পদ্ধতি কেউ অবগত নয় । তার উপরে ঈমান আনয়ন 
করা ওয়াজিব । তবে এব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা বিদআত । আল্লাহর পক্ষ হতে আমাদের জন্য 
রিসালাত এসেছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহিল ওয়া সাল্লাম তা উম্মাতের নিকট পৌছিয়ে 
দিয়েছেন। আমাদের কর্তব্য হচ্ছে তা বিশ্বাস করা ও মেনে নেয়া। পূর্ববর্তী সৎকর্মপরায়ণ 
ইমামগণ সকল আসমা ও সিফাতের (নাম ও গুণাবলীর) আয়াত ও হাদীছসমূহের ক্ষেত্রে এ 
কথাই বলেছেন । আল্লাহ্‌ তাআলা বলেনঃ 
৩১০৪ be ৩৪ ৮ ET ১৯ চা তে ০৯৮9১) 
“আর যারা জ্ঞানে সুগভীর তারা বলেনঃ আমরা তার প্রতি ঈমান আনয়ন করেছি। সবই 
আমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে” । (সুরা আল-ইমরানঃ ৭) আল্লাহ্‌ তাআলা আরও বলেনঃ 
৩০:০১ 66 2 sl (0) 
“আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি। আর আপনি সাক্ষী থাকুন যে, আমরা মুসলমান” । 
(সুরা আল-ইমরানঃ ৫২) 


প্রশ্নঃ (৬৮) আল্লাহর ক্ষমতা সবার উপরে, কিতাবুল্লাহ্‌ থেকে এর দলীল কি? 
উত্তরঃ আল্লাহর ক্ষমতা সবার উপরে এ মর্মে অনেক দলীল বিদ্যমান । আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেনঃ 


2১৩ Gp AL 2১2) 


৷ - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুত্‌ তাওহীদ, মুসলিম, অধ্যায়ঃ যাকাত । 
2 - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবৃত্‌ তাফসীর । 


কুরআন ও সহীহ হাদীছের আলোকে ২শতাধিক প্রশ্নোত্তরসহ নাজাত প্রাপ্ত দলের আকীদাহ 


“তিনিই পরাক্রান্ত ও বিজয়ী স্বীয় বান্দাদের উপর” । (সূরা আনআমঃ ১৩) এই আয়াতটি 
আল্লাহর ক্ষমতা সবার উপর এবং আল্লাহ্‌ স্বীয় সত্বায় সকল সৃষ্টির উপরে উভয়ের প্রমাণ বহন 
করে। আল্লাহ্‌ তা'আলা আরো বলেনঃ 
CLD ১৯12] 20 7১ 25) 
“তিনি পবিভ্র। তিনিই আল্লাহ্‌। তিনি এক ও পরাক্রমশালী” । (সুরা যুমারঃ ৪) তিনি আরো 
বলেনঃ 
(4 ১০0] al ১০ ১) 
“আজ রাজত্ কার? এক প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহর” । (সুরা গাফেরঃ ১৬) আল্লাহ্‌ তাআ'লা 
আরও বলেনঃ 
ঠা 
“বলুন! আমি তো একজন সতর্ককারী মাত্র। আর এক পরাক্রমশালী আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কোন 
সত্য মা'বৃদ নেই” । (সুরা সোয়াদঃ ৬৫) আল্লাহ্‌ তা'আলা আরো বলেনঃ 
(Et TP YEG ৩ UY 
“পৃথিবীর বুকে বিচরণকারী এমন কোন প্রাণী নেই, যা তার পূর্ণ আয়ত্তাধীন নয়” ৷ (সূরা হুদঃ 
৫৬) আল্লাহ্‌ তা'আলা আরো বলেনঃ 
ও] 0১৭ এ 3195 2০৪০০৫৯৯9১৮ পে ৪ ও ELE ও ০০৯০ চন 2০3 
GL 
“হে জিন ও মানব জাতি! আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর প্রান্ত অতিক্রম করা যদি তোমাদের সাধ্যে 
কুলায় তবে অতিক্রম কর। কিন্তু তোমরা তা পারবে না, শক্তি ব্যতিরেকে” । (সূরা আর্‌ 
রাহমানঃ ৩৩) এছাড়া আরো অনেক আয়াত রয়েছে। 
প্রশ্নঃ (৬৯) আল্লাহর ক্ষমতা সবার উপরে- হাদীছ থেকে এর দলীল কি? 
উত্তরঃ হাদীছে এ বিষয়ের উপর যথেষ্ট দলীল রয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেনঃ 
(৬৩২ আঁ ১৬৪ ৮৬০ ৯৪) 
“হে আল্লাহ! আমি আপনার পৃথিবীর বুকে বিচরণকারী সকল প্রাণীর অনিষ্ট হতে আপনার 
নিকট আশ্রয় চাই। এগুলোর সবই আপনার পূর্ণ আয়ত্তাধীন” ৷” নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম আরও বলেনঃ 
৫94০ কে ৩২০ ৩৫৫৫ ডে ০৮৩ ৫৮০ Al 9 ৩০৩ ১79 ১৩ এ 229) 


1 - সহীহ মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুষ্‌ যিক্র । 


কুরআন ও সহীহ হাদীছের আলোকে ২শতাধিক প্রশ্নোত্তরসহ নাজাত প্রাপ্ত দলের আকীদাহ 


“হে আল্লাহ! আমি আপনার বান্দা এবং আপনার এক বান্দা ও বান্দীর পুত্র। আমার কপাল 
আপনার হাতে । আমার উপর আপনার হুকুম কার্যকর হয়। আমার ব্যাপারে আপনার 
ফয়সালাই ইনসাফপূর্ণ”।১ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুআয়ে কুনুতে বলেতেনঃ 
CIE Lp চস CN ৩৪ ও ও ও ও AL 3০ At Ul 

“কেননা আপনিই তো নির্ধারক, আপনার উপর কেউ নির্ধারণ করতে পারে না। আপনি যাকে 
বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করেছেন কেউ তাকে অপমানিত করতে পারে না। আপনি যার শত্রুতা 
করেছেন সে কখনও সম্মানিত হতে পারে না” ।২ এ ছাড়াও আরো হাদীছ রয়েছে। 

প্রশ্নঃ (৭০) আল্লাহর শান তথা মর্যাদা সবার উপরে- এর দলীল কি? আল্লাহ্‌ তা'আলাকে 
কোন্‌ কোন্‌ জিনিষ হতে পাক ও পবিত্র বিশ্বাস করতে হবে? 
উত্তরঃ মনে রাখা উচিৎ যে, আল্লাহ্‌ তা'আলার এই নামগুলো যেমন ০ $ - কুদ্দুস, 4. - 
সালাম, = আল-কাবীর, ._-এ। - আল-মুতাআল এবং এ অর্থে অন্যান্য যত নাম আছে ও 
তার সমস্ত পরিপূর্ণ গুণ তার উচ্চ মর্যাদার প্রমাণ বহন করে । 

সুতরাং আল্লাহর পরিপূর্ণ রাজত্বের মধ্যে অন্য কারো কোন অংশ নেই, আল্লাহর কোন 
সাহায্যকারী নেই বা তার অনুমতি ব্যতীত তার নিকট কোন সুপারিশকারী অথবা তার বিরুদ্ধে 
আশ্রয় দাতা নেই। 

তার মহাত্ম, মহিমা, রাজত্ব ও প্রতাপ সমুচ্চ। সুতরাং তার কোন বিরোধী নেই, তাকে 
পরাজিত করার বা তার উপর বিজয়লাভকারী কেউ নেই এবং তিনি দুর্দশাগ্রস্ত নন, যে কারণে 
তিনি কাউকে সঙ্গিনী, সন্তান, পিতা, সাদৃশ্য ও সমকক্ষ হিসাবে গ্রহণ করার অনেক উর্ধে ও 
পবিত্র এবং এ সব হতে সম্পূর্ণ অমুখাপেক্ষী । 

পরিপূর্ণতায় তিনি সমুন্নত, তার হায়াত পরিপূর্ণ, তিনি চিরন্তন এবং তার ক্ষমতা সকলের 
উর্ধে। তিনি মৃত্যু, নিদ্রা, তন্দ্রা, ক্লান্তি এবং অপারগতা থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। 

তীর পরিপূর্ণ জ্ঞান গাফিলতী ও ভ্রান্তি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত । আসমান ও যমীনে একটি সরিষার 
দানা পরিমাণ জিনিষও তীর জ্ঞানের বাইরে নয়। 

তার বিচক্ষণতা পরিপূর্ণ ও প্রশংসনীয় । অযথা কোন জিনিষ সৃষ্টি করা এবং সৃষ্টিকে আদেশ- 
নিষেধ, পুনরুত্থান ও প্রতিদান দেয়া ব্যতীত ছেড়ে দেয়া থেকেও তিনি পবিত্র । 

তার ইনসাফ পরিপূর্ণ । তিনি কাউকে বিন্দু পরিমাণ যুলুম করা ও কারো নেকী থেকে সামান্য 
পরিমাণ কমানো থেকেও পবিভ্র। তিনি সম্পূর্ণ অমুখাপেক্ষী। তিনি পানাহার থেকে সম্পূর্ণ 
পবিভ্র। কোন বিষয়ে অপরের প্রতি মুখাপেক্ষী হওয়া থেকেও পবিত্র । 


1 - মুসনাদে আহমাদ, অধ্যায়ঃ কিতাবুদ্‌ দুআ। 
* - নাসাঈ, অধ্যায়ঃ কিতাবুদ্‌ দুআ । 


কুরআন ও সহীহ হাদীছের আলোকে ২শতাধিক প্রশ্নোত্তরসহ নাজাত প্রাপ্ত দলের আকীদাহ 


তিনি নিজেকে যেসমস্ত গুণে গুণান্বিত করেছেন বা তার রাসূল তাকে যেসমস্ত গুণে গুণান্বিত 
করেছেন, তার উপমা পেশ করা ও তা বাতিল করা হতে তিনি সম্পূর্ণ পবিত্র । 

তিনি পবিত্ৰ, ক্ষমতাবান, সম্মানিত, বরকতময়, ও সমুন্নত । তার এবাদত, প্রভূত ও সুন্দর 
নাম ও মহা গুণাবলীর সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ সকল বস্তু হতে মুক্ত। আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেনঃ 

CSS 550 253 ১৮১09 ৯9445 ৬ ৬৯0 এন 29) 
“আকাশ ও পৃথিবীতে তারই জন্যে রয়েছে সুমহান দৃষ্টান্ত এবং তিনিই পরাক্রমশালী ও 
প্রজ্ঞাময়” । (সুরা রূমঃ ২৭) মোটকথা উপরোক্ত বিষয়ে কুরআন ও হাদীছের দলীলসমূহ 
সকলেরই জ্ঞাত এবং তার সংখ্যা অপরিসীম । 
প্রশ্নঃ ৭১) আল্লাহর সুন্দর নামসমূহের ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সান্নামএর 
বাণীঃ আল্লাহ তাআলার নিরানব্বইটি নাম রয়েছে, যে উহা গণনা করবে সে জান্নাতে প্রবেশ 
করবে”- একথার অর্থ কি? 
উত্তরঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর উক্ত বাণীটিকে কয়েকভাবে ব্যাখ্যা করা 
হয়েছে। 
(১) এখানে (১৮০৯) গণনা করার অর্থ হল তা মুখস্থ করা, এগুলোর উসীলা দিয়ে দু'আ 
করা এবং এই নামগুলো দিয়ে আল্লাহ প্রশংসা করা । 
(২) আল্লাহর গুণবাচক নামগুলোর মধ্যে থেকে কতিপয় নামের মধ্যে এমন গুণাবলী বিদ্যমান, 
যা দ্বারা বান্দা গুণান্বিত হতে পারে । যেমন ৯৯ (রাহীম) ও = (কারীম) ৷ এদু"টি নামের 
অর্থ হচ্ছে দয়াবান ও করুণাময় । বান্দা এসকল গুণে নিজেকে গুণান্িত করার চেষ্টা করবে। 
তবে বান্দার ক্ষেত্রে যে ধরণের দয়া ও করুণা প্রযোজ্য, বান্দা সে রকমই দয়াবান ও করুণাময় 
হতে পারে । আর আল্লাহ্‌ যেমন মহান, বড়, তার করুণা এবং রহমতও তত বড়। 
আল-মুতাকাব্বির তা স্বীকার করা ও তার মর্মার্থের সামনে মস্তক অবনত করা এবং এ সমস্ত 
গুণাবলী দ্বারা গুণান্বিত করা থেকে বান্দা নিজেকে দূরে রাখবে । 

আর যেসমস্ত নামের মধ্যে ক্ষমা, দয়া, করুণা ও দান করার অঙ্গীকার রয়েছে, বান্দার 
উচিত সে সমস্ত গুণাবলী দ্বারা নিজেকে বৈশিষ্টমন্ডিত করার চেষ্টা করা । 

আর যেসমস্ত নামের মধ্যে কঠিন শাস্তির ধমকি রয়েছে, যেমন পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ 
সন্ত্রস্ত হওয়া । 

(৩) আল্লাহর গুণবাচক নামগুলোর অন্য এক অর্থ এই যে, অন্তর দিয়ে আল্লাহর 
সিফাতগুলো উপলদ্ধি করবে এবং ইবাদতের মাধ্যমে তার হক আদায় করবে। এর উদাহরণ 
হল, যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ সৃষ্টিকুলের উপরে এবং আরশের উপরে বিরাজমান 
এবং এ কথার সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা স্বীয় জ্ঞান ও ক্ষমতার মাধ্যমে সমস্ত 
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মাখলুককে ঘিরে আছেন সে এই সিফাতটির দাবী অনুযায়ী আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তার 
অন্তরে এমন একজন অমুখাপেক্ষী সত্বার আহবান অনুভব করবে, যার কারণে বান্দা তার 
দিকে ছুটে যেতে চাইবে, তার নিকটই মুনাজাত করবে । একজন নগণ্য চাকর যেমন 
প্রতাপশালী বাদশার সামনে দীড়িয়ে থাকে সে ঠিক তেমনভাবে তীর সামনে মাথা নত করে 
দাড়িয়ে থাকবে । সে অনুভব করবে যে, তার সমস্ত কথা ও কাজ আল্লাহর কাছে পেশ করা 
হচ্ছে। তাই সে তার এমন কথা ও কাজ আল্লাহর কাছে পেশ হওয়া থেকে লজ্জাবোধ করবে, 
যার কারণে সে আল্লাহর নিকট অপমানিত ও লজ্জিত হতে পারে । সে প্রতি নিয়ত বিশ্বের 
প্রতিটি স্থানে বিভিন্ন প্রকার ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা সহকারে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ 
অবতরণ প্রত্যক্ষ করবে। তার রাজত্বের মধ্যে তিনি ব্যতীত অন্য কারো সামান্যতম কর্তৃতৃ 
করার অধিকার নেই । যেভাবে ইচ্ছা তিনি সেভাবেই তার হুকুম-আহকাম কার্যকর করেন। 
যেমন কাউকে জীবিত করা, কাউকে মৃত্যু দান করা, কাউকে সম্মানিত করা, কাউকে 
অপমানিত করা, কাউকে নীচে নামানো, কাউকে উপরে উঠানো, কাউকে দান করা, কাউকে 
বঞ্চিত করা, কারো মুসীবত দূর করা, মুসীবতে ফেলে কাউকে পরীক্ষা করা এবং মানুষের 
মধ্যে কালের আবর্তন-বিবর্তন ঘটানো ইত্যাদি আল্লাহ্‌ তাআলা বলেনঃ 
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“তিনি আকাশ থেকে যমীন পর্যন্ত সমস্ত কর্ম পরিচালনা করেন। অতঃপর প্রতিটি বিষয় তার 
দিকেই উর্ধমুখী হবে এমন একদিনে যার পরিমাণ তোমাদের গণনায় হাজার বছরের সমান” । 
(সুরা সিজদাহঃ ৫) 

সুতরাং যে বান্দা ঈমান ও এবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর উপরোক্ত গুণাবলীর হক পূর্ণরূপে 
আদায় করবে, সে সমস্ত সৃষ্টি জগতের প্রতি নিজেকে অমুখাপেক্ষী মনে করবে এবং আল্লাহই 
তার জন্য যথেষ্ট হবেন। এমনিভাবে যে ব্যক্তি আল্লাহর পরিপূর্ণ জ্ঞান, শ্রবণ, দৃষ্টি, জীবন ও 
সব কিছুর রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি গুণাবলী উপলদ্ধি করতে সক্ষম হবে, তার জন্যে আল্লাহই 
যথেষ্ট । তবে এই নেয়ামত কি সকলেই অর্জন করতে পারে? কখনই নয়। এটি শুধু আল্লাহর 
নৈকট্যশীল এবং সৎকর্মের দিকে প্রতিযোগিতাকারীদের জন্যেই অর্জিত হয়ে থাকে। 
প্রশ্নঃ (৭২) তাওহীদুল আসমা ওয়াস্‌ সিফাতের বিপরীত কি? 
উত্তরঃ তাওহীদুল আসমা ওয়াস্‌ সিফাতের বিপরীত হচ্ছে, আল্লাহর নাম, গুণাবলী ও আয়াতসমূহ 
অস্বীকার করা এবং তার মধ্যে ১4! ইলহাদ বা পরিবর্তন করা । ইলহাদ তিন প্রকার । যথাঃ 
(১) আইয়্যামে জাহেলিয়াতের মুশরিকদের ইলহাদ । তারা আল্লাহর নামগুলো স্বীয় স্থান থেকে 
পরিবর্তন করেছে এবং তার মধ্যে বাড়িয়ে বা তার মধ্যে হতে কিছু কমিয়ে তা দ্বারা তাদের 
দেবতাদের নাম রেখেছে । যেমন আল্লাহর নাম “॥-ইলাহ' হতে (-১-লাত) বানিয়েছে, (৯১- 


আযীয) হতে ৫-উয্যা) বানিয়েছে এবং (৩.৮-মান্নান) হতে (০১-মানাত) বানিয়েছে। 
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(২) মুশাব্বিহা তথা উপমা পেশকারী সম্প্রদায়ের ইলহাদ। তারা আল্লাহ্‌ তাআলার 
সিফাতগুলোর ধরণ বর্ণনা করেছে এবং সেগুলোকে মাখলুকের সিফাতের মতই বলেছে । আর 
এটি হচ্ছে মুশরিকদের ইলহাদের বিপরীত ৷ মুশরিকরা তাদের দেবতাসমূহকে মহান রাব্বুল 
আলামীনের সমকক্ষ মনে করত । আর এরা আল্লাহকে মাখলুকের স্তরে নামিয়ে দিয়েছে এবং 
আল্লাহর সিফাতগ্তলো মানুষের সিফাতের মত বলে আখ্যা দিয়েছে। আল্লাহ্‌ এদের কথার অনেক 
উর্ধে । 
(৩) মুআত্তিলা সম্প্রদায় তথা আল্লাহর সিফাত অস্বীকারকারীদের ইলহাদ ৷ এরা দুই প্রকার ৷ 
তাদের একদল আল্লাহ্‌ তাআলার নামগুলোর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে। কিন্তু আল্লাহর সুন্দর 
নামগুলো যেসমস্ত পরিপূর্ণ সিফাত বা গুণকে আবশ্যক করে, তা অস্বীকার করেছে । ফলে তারা 
আল্লাহকে রহমতহীন রাহমান অর্থাৎ দয়াহীন দয়াবান, জ্ঞানহীন জ্ঞানী, শ্রবণ শক্তিহীন 
শ্রবণকারী, দৃষ্টিহীন দৃষ্টা এবং ক্ষমতাহীন ক্ষমতাবান হিসাবে নির্ধারণ করেছে। বাকি নামগুলোর 
ক্ষেত্রেও অনুরূপ করেছে। 
তাদের অন্য একটি দল সুস্পষ্টভাবে আল্লাহর নামগুলোকে ও তার সিফাতে কামালিয়াগুলো 
সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে। তাদের কথা হচ্ছে আল্লাহর নাম ও সিফাত কোনটিই নেই। তাদের 
কথা শুধু অস্তিতৃহীন বস্তুর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হতে পারে । 
আল্লাহ্‌ তাআলা নাস্তিক ও যালেমদের এ সমস্ত কথার অনেক উর্ধে ও পবিভ্র। আল্লাহ্‌ 
তাআ'লা বলেনঃ 
Co 0০১৯ 59৩ পুল? এও ক UG SN pa 
“তিনি নভোমন্ডল, ভূমন্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবার পালনকর্তা । সুতরাং তারই এবাদত 
করুন এবং তাতে দৃঢ় থাকুন । আপনি কি তার সমান কাউকে জানেন”? (সুরা মারইয়ামঃ ৬৫) 
আল্লাহ তা'আলা আরও বলেনঃ 
Cth EY ৯ 9০১ এল ০ 
“কোন কিছুই তার অনুরূপ নয় । তিনি শুনেন এবং দেখেন” । (সূরা শুরাঃ ১১) আল্লাহ্‌ তাআ'লা 
বলেনঃ 
০ ৬ ০০৭ 3০ ৯ ও জা ও এ পট 
“তাদের সম্মুখের ও পশ্চাতের সবই তিনি অবগত আছেন। তারা তাকে জ্ঞান দ্বারা পরিবেষ্টিত 
করতে পারেনা ”। (সুরা তোহাঃ ১১০) 
প্রশ্নঃ (৭৩) প্রত্যেক প্রকারের তাওহীদের একটি কি অন্যটিকে আবশ্যক করে? তাওহীদের কোন 
এক প্রকারের বিরোধী বিষয় কি সকল প্রকার তাওহীদের পরিপন্থী? 
উত্তরঃ হ্যা, তাওহীদের সকল প্রকারই একটি অন্যটির জন্য আবশ্যক । সুতরাং যে ব্যক্তি কোন 
একটিতে শরীক করবে, সে অবশিষ্ট প্রকারগুলোতেও মুশরিক হিসাবে গণ্য হবে। তার 
উদাহরণ হল, আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্যের কাছে দু'আ করা এবং অন্যের কাছে এমন কিছু প্রার্থনা 
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করা, যা আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কেউ দিতে পারে না। মনে রাখা দরকার যে, দু'আ শুধু এবাদতই 
নয়; বরং এবাদতের মুল। আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কারো কাছে দু'আ করা তাওহীদের উলুহিয়্যাহ 
তথা এবাদতের মধ্যে শির্ক। আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কেউ প্রয়োজন পূর্ণ করতে পারে, এ বিশ্বাস 
রেখে কারো কাছে কোন কল্যাণ প্রার্থনা করা বা অকল্যাণ দূর করার আবেদন করা তাওহীদে 
রুবুবিয়াতে শির্ক করার অন্তর্ভুক্ত । কেননা এ বিশ্বাসের মাধ্যমে সে আল্লাহর রাজত্বে অন্য 
কাউকে কর্তৃত্ব করার অধিকার প্রদান করল। সে এই বিশ্বাসের কারণেই আল্লাহ্‌ ব্যতীত 
অন্যের কাছে দু'আ করে যে, সে যার কাছে দুআ করছে, সে দূরে, নিকটে, সকল সময়ে, 
সকল স্থানেই তার দু'আ শুনছে। আর এটিই হচ্ছে তাওহীদুল আসমা ওয়াস্‌ সিফাতের ক্ষেত্রে 
শির্ক। কেননা সে আল্লাহ্‌ তা'আলা ছাড়া অন্যের জন্যে এমন শ্রবণশক্তি নির্ধারণ করল, যা 
সকল বস্তুকে বেষ্টন করে আছে। দূরত্ব বা নিকটত্ব তার শ্রবণকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে না। 
সুতরাং আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্যের নিকট দু'আ করাতে তাওহীদে উলুহিয়্যায় শির্ক, তাওহীদে 
রুবুবিয়ায় শির্ক এবং তাওহীদুল আস্মা ওয়াস্‌ সিফাতেও শির্ক তথা তাওহীদের সকল 
প্রকারেই শির্ক হয়ে গেল। 
প্রশ্নঃ ৭৪) ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান আনয়ন করা আবশ্যক- এই মর্মে কুরআন ও হাদীছ 
থেকে দলীল দিন 
উত্তরঃ ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান আনয়ন করা আবশ্যক- এ মর্মে কুরআন ও হাদীছে অসংখ্য দলীল 
বিদ্যমান । আমরা এখানে কয়েকটি দলীল বর্ণনা করব । আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেনঃ 
€০৮১৭। ৪ ০ 35240 ৮0 ২০৭ US ধস) 
“ফেরেশতারা তাদের প্রতিপালকের প্রশংসাসহ পবিত্রতা বর্ণনা করে এবং জগত্বাসীদের জন্য 
ক্ষমা প্রার্থনা করেন” । সূরা শুরাঃ ৫) আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 
১১১০: 22 8৯9 সস ৮6 ১১৮ ও ৩০১০৪ ৩৫ এ) 
“যারা তোমার প্রভুর সান্নিধ্যে রয়েছে তারা তার এবাদত করতে অহংকার করেনা এবং স্মরণ 
করেন তারা তারই গুণাগুণ ও মহিমা প্রকাশ করেন এবং তারা তাকেই সিজদা করেন” । (সূরা 
আ'রাফঃ ২০৬) আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 
CAPE 55 dh ৩৬ 0৫৩ ০১০৯3 ০১9 HOU 40195 ৩৩ ৮ 
“যে ব্যক্তি আল্লাহ, তার ফেরেশ্তাগণের, তার রাসুলগণের, জিবরীলের এবং মিকাঈলের শত্রু 
হয়, নিশ্চয়ই আল্লাহ সেসব কাফেরের শত্রু” । (সূরা বাকারাঃ ৯৮) 
ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান আনয়নের ব্যাপরে হাদীছে জিবরীল অন্যতম । যা ইতিপূর্বে 
উল্লেখিত হয়েছে। জিবরীল (আঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বললেনঃ আমাকে 
ঈমান সম্পর্কে কিছু বলুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেনঃ 


(০৯১ 27> ১০এড ৩৪৮০ FU তাও de) জর সত Ub ৩৪৯ ৩) 
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তুমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করবে (১) আল্লাহ পাকের উপর (২) তাঁর ফেরেস্তাদের উপর (৩) তার 
কিতাবসমূহের উপর (৪) তাঁর রাসুলদের উপর (৫) আখিরাত বা শেষ দিবসের উপর এবং 
(৬) তাকদীরের ভাল-মন্দের উপর” ৷ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো 
বলেনঃ 
0৯ by we এ dl এ) 
“ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ্‌ তাআলা নূর দ্বারা সৃষ্টি করেছেন” ।২ ফেরেশতাদের ব্যাপারে আরো 
অনেক হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। 
প্রশ্নঃ (৭৫) ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান আনয়নের অর্থ কি? 
উত্তরঃ ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান আনয়নের অর্থ হচ্ছে তাদের অস্তিত্বের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস 
পোষণ করা এবং আরো বিশ্বাস করা যে, তারা আল্লাহর সৃষ্টিসমূহের অন্যতম সৃষ্টি । তারা 
আল্লাহর প্রতিপালনাধীন এবং তারই অধিনস্ত। আল্লাহ্‌ তাআলা বলেনঃ 
১৮ ৮৩০১১4০৬2৯৮ ও? ১৯৮ এট 
“তারা আল্লাহর সম্মানিত বান্দা । আল্লাহর আগে বেড়ে কথা বলতে পারে না এবং তারা তো 
তার আদেশ অনুসারেই কাজ করে থাকে” (সুরা আম্বীয়াঃ ২৬-২৭) আল্লাহ তাআলা আরও 
বলেনঃ 
১১৮৯ ৩০১০৪০১০৩০০ SY 
“তারা আল্লাহর আদেশ অমান্য করে না এবং তারা যা করতে আদিষ্ট হন, তাই করেন” । 
(সূরা তাহ্রীমঃ ৬) আল্লাহ তাআ'লা আরও বলেনঃ 
CO SE 020 ১৬০ ৯ ৩১৮৯ 3 5৩6৮ OE 3) 
“তারা অহংকার বশে তার এবাদত করতে বিমুখ হয় না এবং তারা ক্লান্তি বোধ করে না। 
তারা দিবারাত্রি তার পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করেন এবং তারা ক্লান্ত হন না”। (সুরা আম্দিয়াঃ 
১০-২০) অর্থাৎ তারা আল্লাহর এবাদত করতে বিরক্তি ও ক্লান্তি বোধ করে না। 


প্রশ্নঃ ৭৬) ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ যে উদ্দেশ্যে তৈরী করেছেন এবং তাদেরকে যে কাজে 


1 - মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ঈমান । 
2 - মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুষ্‌ যুহদ । এটি একটি হাদীছের অংশ বিশেষ । হাদীছের বিস্তারিত বিবরণ এইযেঃ 

182৮9 ৫ সে 33 3352 pol by DED 5 ০১ ৮ এনে ০৪০ 
ফেরেশতাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে নূর থেকে । জিনদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে ধোঁয়া বিহীন অগ্নি থেকে । আর আদমকে সৃষ্টি করা 
হয়েছে এ বস্তু থেকে যার বিবরণ তোমাদের কাছে পেশ করা হয়েছে। 
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নিয়োজিত করেছেন, সে অনুসারে কয়েক প্রকার ফেরেশতার বর্ণনা দিন? 

উত্তরঃ দায়িত্‌ ও কর্তব্য পালনের দিক থেকে ফেরেশতাগণ কয়েকভাবে বিভক্ত । (১) 
রূহুল আমীন জিবরীল (আঃ) । 

(২) কেউ বৃষ্টি বর্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত । তিনি হলেন মীকাঈল (আঃ)। 

(৩) কেউ শিঙ্গায় ফু দেয়ার দায়িত্বে নিয়োজিত । যেমন ইসরাফীল (আঃ)। 

(8) কেউ আবার রূহ কবয করার দায়িত্বে নিয়োজিত । তিনি হলেন মালাকুল মাওত ও তার 
সাথীগণ । 

(৫) কোন কোন ফেরেশতা বান্দার আমলসমূহ লিখার দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন। তারা 
হলেন কিরামুন কাতিবুন। 

(৬) তাদের কেউ বান্দাকে তার সম্মুখ ও পশ্চাৎ দিক থেকে হেফাজতের দায়িত্বে নিয়োজিত । 
তারা হলেন পরপর আগমণকারী ফেরেশতাগণ । 

(৭) তাদের কেউ জান্নাত ও তার নেয়ামতের দায়িত্বে নিয়োজিত । যেমন রিযওয়ান ফেরেশতা 
ও তার সাথীগণ । 

(৮) তাদের কেউ জাহান্নাম ও তার আযাবের প্রহরী হিসাবে নিয়োজিত । তিনি হলেন মালেক 
এবং দোযখের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতাগণ । তাদের নেতৃস্থানীয়দের সংখ্যা উনিশজন। 

(৯) তাদের কেউ কেউ কবরের আযাবের দায়িত্বে নিয়োজিত । তারা হলেন মুনকার ও নাকীর । 

(১০) তাদের কেউ আল্লাহর আরশ বহনের দায়িত্বে নিয়োজিত। 

(১১) তাদের কাউকে '“কারুবীয়ুন' বলা হয়। তারা আল্লাহর আরশের চারপাশে সদা তাসবীহ 
পাঠের দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন । 

(১২) তাদের কেউ মার্তৃগর্ভে রূহ ফুৎকার, মার্তৃগর্ভে মানব দেহ গঠন এবং তাতে যা লিখতে 
বলা হয় তা লিখার দায়িত্বে নিয়োজিত । 

(১৩) তাদের কেউ কেউ বাইতুল মা*মুরে প্রবেশ করেন। তাতে প্রতিদিন সত্তর হাজার 
ফেরেশতা প্রবেশ করে । যারা একবার প্রবেশের সুযোগ পেয়েছে, কিয়ামতের পূর্বে দ্বিতীয়বার 
আর তারা তাতে প্রবেশের সুযোগ পাবে না। 

(১৪) কিছু ফেরেশতা এমন আছেন, যারা পৃথিবীতে ভ্রমণ করে এবং যিকিরের মজলিস খুঁজে 
বেড়ায়। 

(১৫) অগণিত ফেরেশতা সারিবদ্ধভাবে দাড়িয়ে আছে। তারা কখনও ক্লান্তি বোধ করে না। 

(১৬) আরো এমন ফেরেশতা আছেন, যারা রুকু ও সিজদায় পড়ে আছে। তারা কখনও মাথা 
উত্তোলন করে না। 

উল্লেখিত ফেরেশতাগণ ছাড়াও আরো অসংখ্য ফেরেশতা আছে। আল্লাহ্‌ তাআলা বলেনঃ 


8০০৪ ৩৮৯ ২1 ০9 2১ 31 ৩৩১ ১৯৬ ০৯ ০০) 
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“আপনার প্রতিপালকের বাহিনী সম্পর্কে একমাত্র তিনিই জানেন। এটা তো (জাহান্নামের বর্ণনা) 
মানুষের জন্য উপদেশ ছাড়া অন্য কিছু নয়”। (সূরা মুদ্দাচ্ছিরঃ ৩১) ফেরেশতাদের প্রকারভেদ এবং 
তাদের কাজ সম্পর্কে কুরআন ও সুন্নাতে আরো অগণিত দলীল রয়েছে। 
প্রশ্নঃ ৭৭) আসমানী কিতাবের প্রতি ঈমান আনয়নের দলীল কী? 
উত্তরঃ আসমানী কিতাবের প্রতি ঈমান আনয়ন করা ঈমানের অন্যতম রুকন। এ মর্মে অনেক দলীল 
রয়েছে। আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ 
€03 ৮ UF ও 04১০ এড ০9 oA অথ) 45০0 সত LTT ০0 ভাটি 
“হে মুমিনগণ! তোমরা বিশ্বাস স্থাপন কর আল্লাহর প্রতি, তার রাসূলের প্রতি এবং এ কিতাবের 
প্রতি, যা তিনি তার রাসূলের উপর অবতীর্ণ করেছেন। এবং এ কিতাবের প্রতি যা পূর্বে অবতীর্ন 
করেছিলেন । (সূরা নিসাঃ ১৩৬) আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ 
৮5955 ভা সদ) ৩৬০০ ৬৮) লাস এ ৩) SLI Cs আত 18৯) 
Cte ডি উল gs br ৩৪০ ৯ ৪3 জট ৬৫৯ 
“তোমরা বলঃ আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহ্‌র প্রতি এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে আমাদের প্রতি এবং যা 
অবতীর্ণ হয়েছে ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব এবং তাদের বংশধরের প্রতি এবং মুসা, ঈসা 
ও অন্যান্য নবীগণকে তাদের পালনকর্তার পক্ষ হতে যা দান করা হয়েছে সেগুলোর উপর ৷ তাদের 
কারো মাঝে পার্থক্য করি না”। (সুরা বাকারাঃ ১৩৬) এ ছাড়া আরো অনেক আয়াত রয়েছে । তবে এ 
ক্ষেত্রে আল্লাহর এই বাণীটিই যথেষ্ট । আল্লাহ তা'আলা আরও বলেনঃ 
(oS ty dh JH CET J) 
“বলুনঃ আল্লাহ যে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, আমি তাতে বিশ্বাস করি” । (সূরা শুরাঃ ১৫) 
প্রশ্নঃ (৭৮) কুরআনে কি সমস্ত আসমানী কিতাবের উল্লেখ আছে? 
উত্তরঃ আল্লাহ তা'আলা কুরআন মজীদে যে সমস্ত কিতাবের নাম উল্লেখ করেছেন, তা হচ্ছে তাওরাত, 
ইনজীল, যাবুর, ইবরাহীম (আঃ)এর পুস্তিকাসমূহ এবং মুসা (আঃ)এর পুস্তিকাসমূহের কথা বিস্ত 
রিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়া বাকি কিতাবগুলোর কথা সর্ধক্ষপ্তভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। 
আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 
* ০০310 905 09 এর 080০০ পপ এ ৬৫৪ FLL 2০৭ 2১ IAIN 
(st 
“আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য মা’বুদ নেই ৷ তিনি চিরঞ্জীব, সব কিছুর রক্ষণাবেক্ষণকারী । তিনি 
সত্যতার সাথে আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন, যা সত্যায়ন করে পূর্ববর্তী 
কিতাবসমূহের ৷ তিনি ইতিপূর্বে তাওরাত ও ইনজীল অবতীর্ণ করেছিলেন” । (সূরা আল 
ইমরানঃ ২-৩) আল্লাহ তা'আলা আরও বলেনঃ 
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“আর আমি দাউদকে যাবুর প্রদান করেছি” । (সুরা নিসাঃ ১৬৩) আল্লাহ তাআ'লা আরও বলেনঃ 
(5 সস) ৮ ৩০৬ ১৬০ SLED 
“এবং তাকে কি জানানো হয় নি যা আছে মুসার কিতাবে এবং ইবরাহীমের কিতাবে । যিনি 
পূর্ণ করেছিলেন স্বীয় অঙ্গীকার” । (সূরাঃ নাজ্মঃ ৩৬-৩৭) আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 
sh ৮0 ১58 ৩5০0) CE কি এর? ০ এ০১ df 
“নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলদেরকে প্রেরণ করেছি স্পষ্ট প্রমাণসহ এবং তাদের সাথে নাযিল 
করেছি কিতাব ও তুলাদন্ড, যাতে মানুষ ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে” । (সুরা হাদীদঃ ২৫) আল্লাহ 
তা'আলা আরও বলেনঃ 
CE df ৭ ৬) 
“বলুনঃ আল্লাহ যে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, আমি তাতে বিশ্বাস করি” (সূরা শুরাঃ ১৫) মোট কথা 
এই যে, আল্লাহ তা'আলা যে সমস্ত আসমানী কিতাবের কথা সুস্পষ্ট ও বিস্তারিতভাবে উল্লেখ 
করেছেন, সেগুলোর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা আবশ্যক । আর যেগুলো সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখিত 
হয়েছে, সেগুলোর প্রতিও ঈমান আনয়ন আবশ্যক । সুতরাং এ ব্যাপারে আমরা তাই বলব, যা 
আল্লাহ তা'আলা তার রাসূলকে নির্দেশ দিয়েছেন । আল্লাহ তাআলা বলেনঃ 
(oS ty dh JH CET J) 
“বলুনঃ আল্লাহ যে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, আমি তাতে বিশ্বাস করি” । (সূরা শুরাঃ ১৫) 
প্রশ্নঃ (৭৯) আল্লাহর কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের অর্থ কী? 
উত্তরঃ আল্লাহর কিতাবের প্রতি ঈমান আনয়নের অর্থ হল, এ দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করা যে সমস্ত 
আসমানী কিতাবই মহান আল্লাহর নিকট থেকে অবতীর্ণ হয়েছে এবং আল্লাহ তা'আলা এ 
সমস্ত কিতাবের মাধ্যমে কথা বলেছেন। 
(১) আল্লাহর তা'আলার কতক কালাম ফেরেশতার মাধ্যম ব্যতীত পর্দার অন্তরাল থেকে শ্রবণ 
করা হয়েছে ৷” 
(২) আল্লাহর কিছু কালাম ফেরেশতাগণ মানব জাতির রাসুলদের কাছে পৌছিয়ে দিয়েছেন। 
(৩) আল্লাহর এমন কিছু কালাম রয়েছে, যা তিনি নিজ হাতে লিপিবদ্ধ করেছেন। আল্লাহ্‌ তাআলা 
বলেনঃ 
€০ ০৯৫ ৮১৪ 3৯০ এস ৬ এ 858 2 এ ১০৩৫ ৩ 
“কোন মানুষের জন্য অসম্ভব যে, আল্লাহ তার সাথে কথা বলবেন; কিন্তু অহীর মাধ্যমে ছাড়া অথবা 
পর্দার আড়াল থেকে অথবা তিনি এমন কোন দূত প্রেরণ করবেন, যে দূত তার অনুমতিক্রমে তিনি যা 
চান তা ব্যক্ত করবেন” । (সুরা শুরাঃ ৫১) আল্লাহ তা'আলা মুসা (আঃ)কে উদ্দেশ্য করে বলেনঃ 


1 - যেমন আল্লাহ তা'আলা মিরাজের রাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর সাথে কথা বলেছেন। 
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(EG 3০০ ০০৩ এ ৬৫০০ ভা) 
“আমি তোমাকে আমার রিসালাত ও আমার সাথে বাক্যালাপের জন্য লোকদের মধ্যে হতে 
মনোনিত করেছি” । (সূরা আ'রাফঃ ১৪৪) আল্লাহ তাআ'লা আরো বলেনঃ 
€ ০১: 40০৫9) 
“আর আল্লাহ তা'আলা মুসার সাথে সরাসরি কথা বলেছেন” । (সূরা নিসাঃ ১৬৪) আল্লাহ 
তা'আলা তাওরাত কিতাব সম্পর্কে বলেনঃ 
Ce 4৫0 9০০৫ হ bey EASE TELE 
“অতএব আমি ফলকের উপর প্রত্যেক প্রকারের উপদেশ এবং সর্ব বিষয়ে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা লিখে 
দিয়েছি” ৷ (সুরা আ'রাফঃ ১৪৫) ঈসা (আঃ) সম্পর্কে আল্লাহ তাআ'লা আরো বলেনঃ 
Gy এত) 
“আর আমি তাকে ইনজীল প্রদান করেছি”। (সুরা মায়িদাঃ ৪৬) আল্লাহ তাআ'লা আরো বলেনঃ 
€195) ১95 109) 
“আর আমি দাউদকে যাবুর প্রদান করেছি” । (সুরা নিসাঃ ১৬৩) আল্লাহ তা'আলা কুরআন 
সম্পর্কে বলেনঃ 
(ic 416 5৫9 ৩১৫ ৫১9 sods এর ভি IH এ এ) ১৫) 
“কিন্তু আল্লাহ আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছেন, তিনি যে সঙ্ঞানেই অবতীর্ণ করেছেন সে ব্যাপারে 
তিনি নিজেও সাক্ষী এবং ফেরেশতাগণও সাক্ষী এবং সাক্ষ্য দানে আল্লাহই যথেষ্ট” । (সুরা নিসাঃ 
১৬৬) আল্লাহ তা'আলা কুরআনের ব্যাপারে আরো বলেনঃ 
OF UT, Le ৩৩ ০৩ ৩৪ 8০ ১৯ TF) 
এবং আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি খন্ড খন্ডভাবে। যাতে আপনি মানুষের কাছে তা পাঠ 
করতে পারেন ক্রমে ক্রমে এবং আমি তা যথাযথভাবে অবতীর্ণ করেছি”। (সুরা বানী 
ইসরাঈলঃ ১০৬) আল্লাহ তাআলা আরো বলেনঃ 
Cw ৮০০৬৭ ৮: ৫ 35 ৩ Gr ১৬ 5590৯ ১৮) ০০08 2 
“নিশ্চয়ই ইহা (কুরআন) বিশ্ব জগতের প্রতিপালকের পক্ষ হতে অবতীর্ণ হয়েছে। জিবরীল (আঃ) 
তা নিয়ে অবতরণ করেছেন আপনার অন্তরে । যাতে আপনি সতর্ককারী হতে পারেন৷ অবতীর্ণ করা 
হয়েছে সুস্পষ্ট আরবী ভাষায়” । (সূরা শুআরাঃ ১৯২-১৯৫) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ 
0 208 ভাল Lp VG পর ৩৪ 2 Jol এট সি * 9০ CES 49 ৬ 5 1) ০৮৪ ৬) 
os শি ৬ 
“নিশ্চয়ই যারা তাদের নিকট কুরআন আসার পর তা অস্বীকার করে (তাদেরকে কঠিন শাস্তি 
দেয়া হবে) অবশ্যই এটা এক মহিমাময় কিতাব । কোন মিথ্যা এতে অনুপ্রবেশ করতে পারবে 
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না, অগ্ধ হতেও নয়, পশ্চাৎ হতেও নয়। এটা প্রজ্ঞাবান ও প্রশংসনীয় আল্লাহর পক্ষ হতে 
অবতীর্ণ” । (সূরা ফুস্সিলাতঃ ৪১-৪২) এ মর্মে আরো অনেক আয়াত রয়েছে। 
প্রশ্নঃ (৮০) পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের তুলনায় কুরআনের মর্যাদা কতটুকু? 
উত্তরঃ কুরআন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী কিতাব। আল্লাহ তাআ'লা পূর্ববর্তী 
কিতাবসমূহের তুলনায় কুরআনের মর্যাদা সম্পর্কে বলেনঃ 
€22০ ৮০ ০৬৩ ক SALT 0.৬ Godt CES এ 079) 
“আর আমি এ কিতাবকে সত্যতার সাথে আপনার প্রতি নাযিল করেছি, যা সত্যায়ন করে 
পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের এবং এ সব কিতাবের সংরক্ষকও বটে”। (সূরা মায়িদাঃ ৪৮) আল্লাহ 
তা'আলা আরো বলেনঃ 
ED YA ১৪9 এ ৩৪ জী ৪০ LT এ ১৯ ৬ SE এ আলা ও ৩৬ ৩) 
Cad ০ 
“আর এই কুরআন কল্পনাপ্রসূত নয় যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ তা বানিয়ে নিবে। এটা তো 
সেই কিতাবের সত্যতা প্রমাণকারী যা ইতিপূর্বে নাযিল হয়েছে এবং সে সমস্ত বিষয়ের বিশ্লেষণ 
দান করে যা আপনার প্রতি নাযিল করা হয়েছে। এতে কোন সন্দেহ নেই। এটা 
বিশ্বপ্রতিপালকের পক্ষ হতে নাযিল হয়েছে। (সুরা ইউনুসঃ ৩৭) আল্লাহ্‌ তাআ*লা আরো 
বলেনঃ 
€৩5% 084৮0 ৫০ পুর ৫ ০৯৪ এ তে ও Grd IH SALE IE UY 
“এটা কোন মনগড়া কথা নয়, কিন্তু মুমিন সম্প্রদায়ের জন্য পূর্বেকার কালামের সমর্থন এবং 
সমস্ত কিছুর বিবরণ, হেদায়াত ও রহমত” ৷ (সুরা ইউসুফঃ ১১১) 
মুফাস্সিরগণ বলেনঃ কুরআন হচ্ছে, পূর্বেকার কিতাবসমূহের সাক্ষী ও সত্যায়নকারী । 
অর্থাৎ সেগুলোর মধ্যে যে সত্য ও সঠিক কথা আছে, তা সত্যায়ন করে এবং তাতে যে বিকৃতি 
ও পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, তা প্রত্যাখ্যান করে। এমনিভাবে পূর্বের কিতাবগুলোতে যেসমস্ত 
বিবরণ আছে কুরআন হয়ত রহিত করে অথবা তাতে যেসমস্ত সঠিক কথা আছে সেগুলোকে 
বহাল ও প্রতিষ্ঠিত রাখে । আল্লাহ্‌ তাআস্লা বলেনঃ 
be ৩ ৫০ ৮ উল হত ET 85 ও 90 ৮ ১০৮৯ ৯৮ ৪ তে CE ACT Lally 
“এর কুরআনের) পূর্বে আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি, তারা এতে বিশ্বাস করে। যখন 
তাদের কাছে এটা পাঠ করা হয়, তখন তারা বলেঃ আমরা এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম । 
এটা আমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে আগত সত্য । আমরা এর পূর্বেও ছিলাম মুসলমান” । 
(সূরা কাসাসঃ ৫২-৫৩) 
প্রশ্নঃ ৮১) কুরআনের প্রতি মুসলিম উম্মাতের করণীয় কী? 


কুরআন ও সহীহ হাদীছের আলোকে ২শতাধিক প্রশ্নোত্তরসহ নাজাত প্রাপ্ত দলের আকীদাহ 


উত্তরঃ কুরআনের প্রতি মুসলিম উম্মাতের করণীয় হল প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে কুরআনের অনুসরণ 
করা, কুরআনকে আকড়ে ধরা এবং তার হক আদায় করা । আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 
(CU 2583 84 এর তি 1) 
“আর আমি এই কিতাব (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি, যা বরকতময় । সুতরাং তোমরা এটার 
অনুসরণ করে চল এবং ভয় কর” । (সুরা আনআমঃ ১৫৫) আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ 
€53/535 Ls AE ২5 SE tp IIH UY 
“তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে, তোমরা তার 
অনুসরণ কর। আর তোমরা আল্লাহ্‌কে ছেড়ে অন্য কোন আওলীয়ার (বন্ধুদের) অনুসরণ করো 
না”। (সুরা আ'রাফঃ ৩) আল্লাহ্‌ তাআ'লা আরও বলেনঃ 
Cotati পভ এ 815০9 ক SELL ০00) 
“আর যারা কিতাবকে আঁকড়ে ধরে থাকে এবং নামায প্রতিষ্ঠা করে, নিশ্চয়ই আমি বিনষ্ট করব 
না সকর্মশীলদের কর্মফল” ৷ (সুরা আ'রাফঃ ১৭০) এখানে সমস্ত আসমানী কিতাব উদ্দেশ্য । 
এ মর্মে আরো আয়াত রয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাই ওয়া সাল্লাম আল্লাহর কিতাবকে দৃঢ়ভাবে 
ধারণ করার উপদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেনঃ 
এ 1৫০১৮; এ) ES 153 
“তোমরা আল্লাহর কিতাবকে গ্রহণ কর এবং দৃঢ়ভাবে তা আঁকড়িয়ে ধর” ।* আলী (রাঃ) অন্য 
এক মারফু হাদীছে বলেনঃ 
(lis 060 05004 EAU ৪ ০৪ ১১৪০ ৬ ৭টি 
“অচিরেই ফিতনার আগমণ ঘটবে । আমি বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল! তা থেকে বাচার 
উপায় কি? তিনি বললেনঃ আল্লাহর কিতাব” ।২ 
প্রশ্নঃ ৮২) কুরআনকে আকড়ে ধরা এবং তার হক আদায় করার অর্থ কী? 
উত্তরঃ আল্লাহর কিতাবকে মজবুতভাবে ধারণ করার অর্থ হল, তা মুখস্থ করা, দিন রাত তা 
হালাল মনে করা, হারামকে হারাম মনে করা, তার হুকুমগ্ডলো বাস্তবায়ন করা, তার ধমকিপূর্ণ 
কথাগুলো ভয় করা, তার উপমা ও দৃষ্টান্তগুলো থেকে শিক্ষাগ্হহণ করা, তার ঘটনাবলী থেকে 


উপদেশ গ্রহণ করা, কুরআনের মুহকাম (সুস্পষ্ট) আয়াতগুলো অনুযায়ী আমল করা, 
মুতাশাবেহ তথা অস্পষ্ট আয়াতগুলোতে বিশ্বাস স্থাপন করা, তার নির্ধারিত সীমা অতিক্রম না 


1 - সহীহ মুসলিম, অধ্যায়ঃ ফাযায়েলুস্‌ সাহাবাহ। 

১ - আহমাদ, দারেমী ৷ ইমাম তিরমিযী হাদীছটি ফাযায়েলে কুরআনে উল্লেখ করে বলেনঃ হাদীছ এই সনদ ব্যতীত অন্য কোন সূত্রে 
বর্ণিত হয়েছে বলে আমার জানা নেই । ইমাম আলবানী (রঃ) হাদীছটি যঈফুল জামেতে উল্লেখ করে বলেনঃ হাদীছটি খুবই দুর্বল, 
হাদীছ নং- ২০৮০। 


কুরআন ও সহীহ হাদীছের আলোকে ২শতাধিক প্রশ্নোত্তরসহ নাজাত প্রাপ্ত দলের আকীদাহ 


করা, অতিরঞ্জিতকারীদের বিকৃতি ও কুরআন দ্বারা বাতিলপন্থীদের ব্যবসা প্রতিহত করা, 
কুরআনের সমস্ত বিষয় বাস্তবায়ন করা এবং সজ্ঞানে কুরআনের দিকে মানুষকে দাওয়াত দেয়া 
ইত্যাদি । 
প্রশ্নঃ ৮৩) যারা কুরআনকে মাখলুক বলে তাদের হুকুম কী? 
উত্তরঃ কুরআন প্রকৃত অর্থেই আল্লাহর কালাম বা বাণী। অক্ষরসমূহ এবং তার অর্থ উভয়ই 
আল্লাহর পক্ষ হতে এসেছে । এ নয় যে, আল্লাহর কালাম বলতে শুধু কুরআনের শব্দগুলোকে 
বুঝায় । এমনিভাবে শব্দ ব্যতীত শুধু অর্থগুলোর নাম আল্লাহর কালাম নয়। আল্লাহ তা'আলা 
কুরআনের মাধ্যমে কথা বলেছেন এবং তার নবীর উপর অহী আকারে তা নাযিল করেছেন। 
মুমিনগণ তা বিশ্বাস করেছে। 
সুতরাং আঙ্গুলের মাধ্যমে কুরআন লিখা, জবানের মাধ্যমে তা তেলাওয়াত করা, অন্তরের 
মাধ্যমে তা মুখস্থ করা, কান দিয়ে তা শুনা এবং চোখ দিয়ে দেখলেই তা আল্লাহর কালাম 
হওয়া থেকে বের হয়ে যায়না । আঙ্গুল, কালি, কলম এবং কাগজ এগুলোর সবই আল্লাহর 
সৃষ্টি । কিন্তু এ সব দিয়ে যা লেখা হয়েছে তা সৃষ্টি নয়। ঠিক তেমনি জবান এবং আওয়াজ 
আল্লাহর সৃষ্টি। কিন্তু জবান দিয়ে যা তেলাওয়াত করা হচ্ছে তা মাখুলক তথা সৃষ্টি নয়। 
বক্ষসমূহ আল্লাহর সৃষ্টি, কিন্তু তাতে যে কুরআন সংরক্ষিত আছে, তা মাখলুক নয় । কানসমূহ 
আল্লাহর সৃষ্টি, কিন্তু কান দিয়ে কুরআন আমরা শুনছি, তা মাখলুক নয়। আল্লাহ তা'আলা 
বলেনঃ 
ORAS ৪ * চে TE HY 
“নিশ্চয়ই এটা সম্মানিত কুরআন, যা আছে সুরক্ষিত কিতাবে” । (সুরা ওয়াকিয়াহঃ ৭৭-৭৮) 
আল্লাহ তাআলা আরও বলেনঃ 
১৮4৬] LEN ২০৯ ৩০5৯ ভরা ১০২০৩ ৩৩ ৩এ ১৬) 
“বস্তুতঃ যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে, তাদের অন্তরে এটা স্পষ্ট নিদর্শন । যালিমরা ব্যতীত 
কেউ আমার নিদর্শন অস্বীকার করে না”। (সুরা আনকাবুতঃ ৪৯) আল্লাহ তাআলা আরও 
বলেনঃ 
(EAS 052 9 ৩৫) oF ১৩৩ ৮5৩) 
“এবং আপনার প্রভুর পক্ষ থেকে আপনার প্রতি অহী স্বরূপ যে কিতাব অবতীর্ণ করা হয়েছে, 
তা আপনি তেলাওয়াত করুন। আল্লাহর বাক্যসমূহ পরিবর্তন করার কেউ নেই”। (সূরা 
কাহ্ফঃ ২৭) আল্লাহ তাআলা আরও বলেনঃ 
€40। 9৫ ৫০ ৬৮ ৮৮6 BIE LS ৮ ৮ ২০0) 
“আর যদি মুশরিকদের মধ্য হতে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে, তবে তাকে আশ্রয় দান 
কর, যাতে সে আল্লাহর কালাম শুনতে পায়” । (সুরা তাওবাঃ ৬) 


কুরআন ও সহীহ হাদীছের আলোকে ২শতাধিক প্রশ্নোত্তরসহ নাজাত প্রাপ্ত দলের আকীদাহ 


আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেনঃ “তোমরা সর্বদা কুরআনের মধ্যে গবেষণা কর” ।+ এ 
ব্যাপারে আরো অনেক দলীল রয়েছে। 
সুতরাং যে ব্যক্তি বলবে কুরআন বা কুরআনের কোন অংশ মাখলুক সে কাফের ৷ তার কুফরী এত 
বড় যে, তাকে সম্পূর্ণরূপে ইসলাম থেকে বের করে দিবে । কেননা কুরআন হচ্ছে আল্লাহর কালাম । 
তা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এসেছে। আল্লাহর কাছে তা পুনরায় ফেরত যাবে । আল্লাহর কালাম 
তার সিফাতের অন্তর্ভূক্ত । সুতরাং যে বলবে আল্লাহর কোন সিফাত বা গুণ মাখলুক, সে কাফের ও 
মুরতাদ ৷ তাকে পুনরায় ইসলামে ফেরত আসতে বলা হবে । ফিরে আসলে তো ভাল, অন্যথায় তাকে 
কাফের হিসাবে হত্যা করা হবে। মুসলমানদের যেসমস্ত হক ও আহকাম রয়েছে তাতে তার কোন 
অংশ নেই ।* 
প্রশ্নঃ ৮৪) কালাম কি আল্লাহর সত্বাগত সিফাত না কর্মগত সিফাত? 
উত্তরঃ আল্লাহর ইল্ম (জ্ঞান) যেমন আল্লাহর সত্বাগত গুণ, তেমনি আল্লাহর কালামও তার 
সত্ত্বার সাথে সম্পর্ক রাখার দিক থেকে এবং এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলার গুণান্বিত হওয়ার দিক 
থেকে সিফাতে যাতিয়া বা সত্বাগত গুণ । আল্লাহর কালাম আল্লাহর জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত । তিনি স্বীয় 
ইল্ম থেকেই কুরআন অবতীর্ণ করেছেন। সুতরাং তিনি যা অবতীর্ণ করেছেন, তা সম্পর্কে 
তিনিই বেশী অবগত । 
আল্লাহর কথা যেহেতু তার ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত, তাই এটি কর্মগত সিফাতও বটে। নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 
(৯9৪ MSS pL ৬৬ ও ১১09) 
“আল্লাহ্‌ তাআ'লা যখন কোন বিষয় অবতীর্ণ করতে চান, তখন অহীর মাধ্যমে কথা বলেন” ৷* 
এ জন্যই সালফে সালেহীন তথা পূর্বযুগের সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ আল্লাহর কালাম সম্পর্কে 
বলেনঃ নিশ্চয়ই এটা একই সাথে সত্বাগত ও কর্মগত গুণ । সুতরাং আল্লাহ্‌ তাআ'লা অতীতে 
সর্বদা কথা বলার গুণে গুণান্বিত ছিলেন, বর্তমানেও আছেন এবং অনন্তকাল পর্যন্ত তিনি এ 
গুণে গুণান্বিত থাকবেন । তবে কথা বলা তার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল । তিনি যখন যেভাবে 
ইচ্ছা কথা বলেন। তিনি যাকে শুনাতে চান, তিনি সেই কথা শুনেন। তার কথা তার সিফাতের 
অন্তর্ভক্ত। তার কথার কোন সীমা ও শেষ নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 
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“হে নবী আপনি বলুনঃ আমার প্রতিপালকের কথা লিপিবদ্ধ করবার জন্যে সমুদ্র যদি কালি 


1 - তাবরানী, মাজমাউষ্‌ যাওয়ায়েদ, (৭/১৬৫) 

+- এ ব্যাপারে আরো জানতে চাইলে লেখকের আরেকটি অনন্য গ্রন্থ “মাআরেজুল কবুল’ প্রথম খন্ড ১৮৮ থেকে ২০৩ পৃষ্ঠা পর্যন্ত 
পাঠ করুন। 

১ - ইবনে খুজায়মা, অধ্যায়ঃ কিতাবৃত্‌ তাওহীদ ৷ তবে হাদীছটি যঈফ ৷ দেখুন ইমাম আলবানী রচিত কিতাবুস্‌ সুন্নাত, (১/২৭৭, 
হাদীছ নং- ৫১৫) 


কুরআন ও সহীহ হাদীছের আলোকে ২শতাধিক প্রশ্নোত্তরসহ নাজাত প্রাপ্ত দলের আকীদাহ 


হয়, তবে আমার প্রতিপালকের কথা শেষ হবার পূর্বেই সমুদ্ব নিঃশেষ হয়ে যাবে । সাহায্যার্থে 
অনুরূপ আরেকটি সমুদ্র এনে দিলেও” । (সুরা কাহ্‌ফঃ ১০৯) আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ 

40 ০৩৫ ৩৩৬ 6 ALL জজ এন সাও BIAS ৬৫০০৬ ও OH 
“পৃথিবীর সমস্ত গাছ যদি কলম হয় এবং এই সমুদ্রের সাথে আরো সাত সমুদ্র যুক্ত হয়ে কালি 
হয়, তবুও আল্লাহর বাণী (গুণাবলী) লিখে শেষ করা যাবে না”। (সূরা লুকমানঃ ২৭) আল্লাহ 
তাআ'লা আরও বলেনঃ 

CX ৩৮০০ %9 5443 0: % 3:53 ৩৮ ০২4৫ ০০) 

“আপনার প্রতিপালকের বাণী সত্যতা ও ইনসাফের দিক দিয়ে পূর্ণতা লাভ করেছে। তার বাণী 
পরিবর্তনকারী কেউ নেই । তিনি শ্রবণকারী ও প্রজ্ঞাময়” । (সুরা আন-আমঃ ১১৫) 
প্রশ্নঃ (৮৫) 213 (ওয়াকেফা) সম্প্রদায় কারা? তাদের হুকুম কী? 
উত্তরঃ যারা কুরআনের ব্যাপারে এ কথা বলে যে, আমরা এ কথা বলব না যে, কুরআন আল্লাহর 
কালাম এবং এও বলব না যে, তা মাখলুক, তারা ফির্কায়ে ওয়াকেফার অন্তর্ভক্ত। ইমাম আহমাদ 
বিন হাম্বাল (রঃ) বলেনঃ তাদের মধ্যে যারা তর্কশান্ত্র সম্পর্কে অভিজ্ঞ, সে জাহ্‌মী২। আর যে 
তৰ্কশাস্ত্ৰ সম্পর্কে ভাল ধারণা রাখে না; বরং এ ব্যাপারে তার জ্ঞান অতি নগণ্য, তার কাছে দলীল- 
প্রমাণ পেশ করা হবে। সে যদি তাওবা করে এবং বিশ্বাস পোষণ করে যে, কুরআন আল্লাহ্‌ 
তা'আলার কালাম, মাখলুক নয়, তবে তো খুবই ভাল। অন্যথায় সে জাহ্মীয়াদের চেয়েও নিকৃষ্ট 
বলে গণ্য হবে। 


প্রশ্নঃ (৮৬) যে ব্যক্তি বলেঃ ৬4) লফযের মাধ্যমে আমার কুরআন পড়া মাখলুক অর্থাৎ কুরআন পাঠ 
করার সময় আমার মুখ থেকে উচ্চারিত বাক্যগুলো মাখলুক, তার হুকুম কি? 
উত্তরঃ উক্ত বাক্যটি অস্বীকার করা বা সমর্থন করা কোনটিই জায়েয নেই । কেননা ৬4 কথাটির 
দুটি অর্থ আছে। (১) মুখ দিয়ে উচ্চারণ করা । এটি বান্দার কাজ। (২) মুখ দিয়ে উচ্চারণকৃত 
কালাম । আর তা হচ্ছে কুরআন । 

উপরোক্ত কথাটি যদি কুরআন মাখলুক হওয়ার মত পোষণকারীর মুখ থেকে বের হয়, তাহলে 
দ্বিতীয় অর্থ বুঝাবে। তখন অর্থ এই হবে যে, আমি যেই শব্দগুলো জবানের মাধ্যমে আদায় করছি, 


৷ - ফির্কায়ে ওয়াকেফিয়া ইসলামী আকীদার অনেক বিষয়ে মাঝামাঝি অবস্থান গ্রহণ করে । তারা অনেক ক্ষেত্রেই বলে থাকে, আমরা 
এটাও বলিনা ওটাও বলিনা। যেমন কুরআন মাখলুক না মাখলুক নয়? পাপী মু’মিনরা জাহান্নামে যাবে কি না? ইত্যাদি। এটি একটি 
জাহেল ও গোমরাহ সম্প্রদায় । মিনহাজুস সুন্নাহ ৫/২৮৪-২৯৪) 

১ - যারা আল্লাহর নাম ও গুণাবলীতে বিশ্বাস করে না তাদেরকে জাহ্মীয়া বলা হয়। 


কুরআন ও সহীহ হাদীছের আলোকে ২শতাধিক প্রশ্নোত্তরসহ নাজাত প্রাপ্ত দলের আকীদাহ 


তা মাখলুক। অর্থাৎ কুরআন । তার কথাটি জাহ্মীয়াদের কথার মতই হবে, যারা শব্দের মাধ্যমে 
পাঠকৃত কুরআনকে মাখলুক বলে। 

আর তা যদি তাদের মুখ থেকে বের হয়, যারা বলে শব্দের মাধ্যমে পাঠকৃত কুরআন মাখলুক 
নয়, তবে প্রথম অর্থ হবে, যা বান্দার কর্ম। আর এটি হবে এত্তেহাদী সম্প্রদায়ের 
বিদআতসমূহের অন্যতম একটি বিদআত । 

এ জন্যই সালফে সালেহীন তথা পূর্বযুগের সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ বলেনঃ যে ব্যক্তি এ কথা 
বলবে যে, শব্দের মাধ্যমে আমার পাঠকৃত কুরআন মাখলুক, সে কুরআনকে মাখলুকই বলল 
এবং সে জাহ্মী। আর যে বলবে শব্দের মাধ্যমে পাঠকৃত কুরআন মাখলুক নয়, সে বিদআতী । 

মোটকথা এই যে, কুরআনকে মাখলুক হিসাবে সাব্যস্ত করা কিংবা তাকে মাখলুক সাব্যস্ত না 
করা- কোন ক্ষেত্রেই উপরোক্ত বাক্যটি ব্যবহার করা জায়েয নয়। 
প্রশ্নঃ ৮৭) রাসূলদের প্রতি ঈমান আনার দলীল কি? 
উত্তরঃ কুরআন ও হাদীছে রাসূলদের প্রতি ঈমান আনয়নের অসংখ্য দলীল রয়েছে। আল্লাহ্‌ 
তা'আলা বলেনঃ 
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১০০৮ কর ৮০ ৪১৮০৮ ১% 
“নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ ও তার রাসুলগণের প্রতি অবিশ্বাস করে এবং আল্লাহ ও তার রাসূলগণের 
পার্থক্য করতে ইচ্ছা করে এবং বলে যে, আমরা কতিপয় রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করি এবং 
কতিপয়কে অবিশ্বাস করি এবং তারা এরই মধ্যবর্তী কোন পথ অবলম্বন করতে চায়, ওরাই প্রকৃত 
পক্ষে অবিশ্বাসী এবং আমি অবিশ্বাসীদের জন্যে অবমাননাকর শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি। আর যারা 
আল্লাহ ও তার রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাদের কোন একজনের মধ্যে পার্থক্য 
করে না, আল্লাহ তাদেরকেই তাদের প্রতিদান প্রদান করবেন” । (সুরা নিসাঃ ১৫০-১৫২) নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 

(৮53 dl ৬) 

“আমি আল্লাহর প্রতি এবং তার রাসূলের প্রতি ঈমান আনয়ন করলাম” ৷” 
প্রশ্নঃ ৮৮) রাসূলদের প্রতি ঈমান আনয়নের অর্থ কি? 
উত্তরঃ রাসূলদের প্রতি ঈমান আনয়নের অর্থ হল, এ দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করা যে, আল্লাহ তা'আলা 
প্রত্যেক জাতির নিকট তাদের মধ্যে হতেই কোন না কোন রাসুল প্রেরণ করেছেন। তারা তাদের 
জাতির লোকদেরকে এককভাবে আল্লাহর এবাদতের প্রতি আহবান জানাতেন এবং আল্লাহ্‌ ছাড়া 


1 - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল আদব । মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ফিতান। 
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অন্যের এবাদত করতে নিষেধ করতেন। তারা সকলেই ছিলেন সত্যবাদী ও সত্যবাদী বলে 
সমর্থিত, সতকর্মপরায়ণ, সৎপথপ্রাপ্ত, সম্মানিত, মুত্তাকী, আমানতদার, সৎপথ প্রদর্শনকারী, এবং 
তারা তাদের প্রভুর পক্ষ হতে সুস্পষ্ট প্রমাণ ও নিদর্শনাবলী দ্বারা সাহায্যপ্রাপ্ত। তাদেরকে আল্লাহ্‌ 
তা'আলা যা দিয়ে প্রেরণ করেছেন, তারা তার সবই পৌছিয়ে দিয়েছেন। তারা কোন কিছু গোপন 
করেন নি, পরিবর্তন করেন নি এবং তারা নিজেদের তরফ হতে একটি অক্ষরও বৃদ্ধি বা কম 
করেন নি। আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেনঃ 

“রাসূলদের কর্তব্য তো শুধু পরিস্কারভাবে (আল্লাহর বাণী) পৌছিয়ে দেয়া” ॥ (সুরা নাহলঃ 
৩৫) সমস্ত নবী-রাসূলই সুস্পষ্ট হকের উপর ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম ও মুহাম্মাদ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করেছেন, মুসা (আঃ)এর সাথে কথা 
বলেছেন এবং ইদরীছ (আঃ)কে উচ্চ আসনে উন্নিত করেছেন। ঈসা (আঃ) ছিলেন আল্লাহর 
বান্দা ও রাসূল এবং তার কালেমা, যা তিনি মারইয়ামের প্রতি প্রেরণ করেছেন এবং তার 
রূহ ৷” আল্লাহ তা'আলা কতক রাসূলকে কতকের উপর সম্মানিত করেছেন এবং কারো মর্যাদা 
বৃদ্ধি করেছেন। 
প্রশ্নঃ ৮৯) রাসূলগণ যে বিষয়ের আদেশ দিতেন এবং যা থেকে নিষেধ করতেন সে ক্ষেত্রে 
কি সকলের দাওয়াত এক ছিল? 
উত্তরঃ এবাদতের মূল বুনিয়াদের ক্ষেত্রে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকল রাসূলের দাওয়াত ছিল 
এক । আর তা হচ্ছে তাওহীদ । তাওহীদের মর্ম হচ্ছে অন্তরে বিশ্বাস, জবানের কথা ও অঙ্গ- 
প্রত্যঙ্গের কর্ম অর্থাৎ সকল প্রকার এবাদত একমাত্র আল্লাহ্‌ তা'আলার জন্য নির্ধারণ করা এবং 
আল্লাহ্‌ ছাড়া যেসব বিষয়ের এবাদত করা হয়, তা অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করা । 

তবে আহকাম ও ফারায়েজের ক্ষেত্রে কথা এই যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা কোন কোন উম্মতের 
উপর এমন কিছু নামায-রোজা ফরজ করেন, যা অন্যদের উপর ফরজ করেন না। আবার 
কতক উম্মাতের উপর এমন কিছু বিষয় হারাম করেন, যা অন্যদের উপর হারাম করেন না। 
আল্লাহ্‌ তা'আলা তার বান্দাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য তা করেন। আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেনঃ 

(৫০১৫1595279 ৩৯) ৮ ৯) 

‘যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য, কে তোমাদের মধ্যে 
আমলের দিক দিয়ে সর্বোত্তম” | (সুরা মুল্কঃ ২) 


1 - ঈসা আঃ) আল্লাহর কালেমা- এ কথার অর্থ এই যে, আল্লাহ্‌ তাঁকে স্বীয় কালেমা (১১৫৫ :,$-কুন ফায়াকুন) অর্থাৎ হয়ে যাও- 
এর মাধ্যমে সৃষ্টি করেছেন। আর আল্লাহর “রূহ'- এ কথার অর্থ এই যে, তিনি আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টিকৃত রহসমূহের অন্তর্ভুক্ত 
তিনি আল্লাহ্‌ বা আল্লাহর পুত্র নন। যেমনটি ধারণা করে খৃষ্টান সম্প্রদায় । 
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প্রশ্নঃ (৯০) এবাদতের মূল বুনিয়াদের ক্ষেত্রে সকল রাসূলের দাওয়াত যে এক ছিল, তার 
দলীল কি? 
উত্তরঃ এ ব্যাপারে কুআনের দলীলগুলো দুইভাগে বিভক্ত । সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত। সংক্ষিপ্ত 
দলীলগুলো যেমন আল্লাহর বাণীঃ 
Cola 152৮9 4015৭ ১5 BS ও এব আনি 
এবং প্রত্যেক জাতির নিকট আমি একজন করে রাসুল প্রেরণ করেছি এই কথার দাওয়াত 
দেয়ার জন্য যে, তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর এবং তাগুত থেকে দূরে থাক” । (সুরা নাহ্‌ল- 
৩৬) আল্লাহ্‌ তাআলা বাণীঃ 
OBE YAY Hs ৩৪২] 450 ৬৩৬৪ ৬ এন এ) 
“আপনার পূর্বে আমি যে রাসূলই প্রেরণ করেছি, তার প্রতি এ প্রত্যাদেশই প্রেরণ করেছি যে, 
আমি ব্যতীত কোন সত্য মা'বুদ নেই। সুতরাং তোমরা আমারই এবাদত কর”। (সুরা 
আম্বীয়াঃ ২৫) আল্লাহ্‌ তা'আলার বাণীঃ 
COAT ০৯৮ ৯৯ bp ৫৫০) ৮৩৬ ৫০৭০১) 
“আপনার পূর্বে আমি যেসব রাসূল প্রেরণ করেছিলাম তাদেরকে আপনি জিজ্ঞেস করুন। আমি 
কি দয়াময় আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ স্থির করেছিলাম যাদের এবাদত করা যায়?” (সূরাঃ 
যুখরুফঃ ৪৫) এ ছাড়া আরো অনেক আয়াত রয়েছে। 
আর বিস্তারিত দলীলগুলো হচ্ছে যেমন আল্লাহর বাণীঃ 
Cr 41 ৩ ৫75৫240150৮ 6 ৩৩ ৬ এ ৮৮ ff) 
“আমি পুহকে পাঠিয়েছিলাম তার সম্প্রদায়ের নিকট, তিনি বলেছিলেন? হে আমার সম্প্রদায়! 
তোমরা আল্লাহর এবাদত কর । তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন সত্য মা'বুদ নেই” । (সুরা 
মুমিনূনঃ ২৩) আল্লাহ তাআলার বাণীঃ 
Ld 124 2 VIG CI AS ৩13) 
“আর আমি সামুদ জাতির প্রতি তাদের ভাই সালেহকে পাঠিয়েছিলাম। তিনি বললেনঃ হে 
আমার জাতি! তোমরা আল্লাহর এবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন সত্য 
মা'বুদ নেই” । (সূরা হুদঃ ৬১) আল্লাহ্‌ তাআলা বাণীঃ 
€5: 405 4 ০ 12৫ CF ৫0৪ 55১ ১৯০৩ এ[9) 
“আর আমি আদ সম্প্রদায়ের প্রতি তাদের ভাই সালেহকে পাঠিয়েছিলাম। তিনি বললেনঃ হে 
আমার জাতি! তোমরা আল্লাহর এবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন সত্য 
মা'বুদ নেই” । (সুরা হুদঃ ৫০) আল্লাহ্‌ তাআলা বাণীঃ 
তি, 
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“আর আমি মাদায়েনের অধিবাসীর প্রতি তাদের ভাই সালেহকে পাঠিয়েছিলাম। তিনি 
বললেনঃ হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহর এবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য 
কোন সত্য মা*বুদ নেই” । (সূরা হুদঃ ৮৪) আল্লাহ্‌ তাআলা বাণীঃ 
MELT 33১৫0 lf জা এ) লি 2০ 3 
“স্মরণ করুন সেই সময়ের কথা, যখন ইবরাহীম তার পিতা এবং সম্প্রদায়কে বলেছিলঃ তোমরা 
যাদের উপাসনা কর তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। সম্পর্ক আছে শুধু তারই সাথে যিনি 
আমাকে সৃষ্টি করেছেন” । (সূরা যুখরুফঃ ২৬-২৭) কুরআনে আল্লাহ্‌ তাআ'লা মুসা (আঃ)এর কথা 
উল্লেখ করে বলেনঃ 
(ls 2 055 % ধু এ 3 ওলা এ) হে] ০) 
“তোমাদের মা'বুদ তো শুধুমাত্র আল্লাহই, যিনি ছাড়া অন্য কোন সত্য মা'বুদ নেই। তার জ্ঞান 
সর্ববিষয়ে ব্যাপ্ত” । (সুরা তোহাঃ ৯৮) আল্লাহ্‌ তাআ'লা ঈসা (আঃ)এর কথা উল্লেখ করে বলেনঃ 
075 বস পু এ) 2৬ alt ৭ ৮ HLS ও) 2019 ০০ ৬৪ এ ৫ তে] 03) 
ঘা 
“মাসীহ (ঈসা) বললেনঃ হে বনী ইসরাঈলগণ! তোমরা আল্লাহর এবাদত কর। যিনি আমার 
প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক । নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শরীক করবে তার 
জন্য আল্লাহ জান্নাত হারাম করে দিবেন, তার স্থান হবে জাহান্নাম” । (সূরা মায়েদাঃ ৭২) 
আল্লাহ তাআলা আরও বলেনঃ 
C4 10 2 ২151 02 ৩ 2 এও 0) 
“হে নবী আপনি বলুনঃ আমি তো একজন সতর্ককারী মাত্র । এক পরাক্রমশালী আল্লাহ্‌ ব্যতীত 
অন্য কোন সত্য মা’বুদ নেই” । (সুরা সোয়াদঃ ৬৫) এ ছাড়া রয়েছে আরো অনেক আয়াত । 
প্রশ্নঃ (৯১) হালাল ও হারামের ক্ষেত্রে প্রত্যেক উম্মতের শরীয়ত যে বিভিন্ন রকম ছিল তার 
দলীল কি? 


উত্তরঃ আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 
AEG 25৪69 ৮42 0৫9 2৮0 ফি 2) 25 29 জেড) ক ১5 এজ এ) 


০০ 
“তোমাদের প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য নির্দিষ্ট শরীয়ত ও নির্দিষ্ট পন্থা নির্ধারণ করেছি। আর আল্লাহ্‌ 
যদি ইচ্ছা করতেন, তবে অবশ্যই তোমাদের সকলকে একই উম্মত করে দিতেন; কিন্তু তিনি এরূপ 
করেন নি। যাতে তোমাদেরকে যে বিষয় প্রদান করেছেন, তাতে তোমাদের পরীক্ষা নেন। সুতরাং 
তোমরা কল্যাণসমূহের দিকে দ্রুত অগ্রসর হও । (সুরা মায়িদাঃ ৪৮) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) 
(5৮০%, _»)এর ব্যাখ্যায় বলেনঃ এখানে শরীয়ত ও পন্থা বলতে সুন্নাত ও জীবন চলার পথ 
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উদ্দেশ্য। মুজাহিদ, ইকরিমা, হাসান বসরী, কাতাদা, যাহ্হাক, সুদ্দী এবং আবু ইসহাক সুবাই-ঈ 
থেকেও অনুরূপ কথা বর্ণিত আছে ।+ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 
০9 25230 A ol 8০৮] oll, 
“নবীগণ পরস্পর বৈমাত্রেয় ভাই । তাদের মাতা বিভিন্ন; কিন্তু দ্বীন একটিই ।২ এখানে দ্বীন 
বলতে তাওহীদ উদ্দেশ্য, যা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা সকল রাসুল প্রেরণ করেছেন এবং 
প্রত্যেক আসমানী কিতাবের মূল বিষয় হিসাবে নির্ধারণ করেছেন। 
তবে শরীয়তের ব্যাপারে কথা হল, প্রত্যেক শরীয়তের আদেশ-নিষেধ এবং হালাল-হারাম 
ছিল ভিন্ন ভিন্ন । আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেনঃ 
রি না 909 ০৮০ ঠক ৬) 
“যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য, কে তোমাদের মধ্যে 
আমলের দিক দিয়ে সর্বোত্তম” | (সুরা মুল্কঃ ২) 
প্রশ্নঃ (৯২) কুরআনে কি আল্লাহ্‌ তাআ'লা সকল রাসূলের ঘটনা বর্ণনা করেছেন? 
উত্তরঃ আল্লাহ তা'আলা কুরআনে আমাদের জন্য অনেক নবী-রাসুলের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। 
আমাদের উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণের জন্য এ সমস্ত ঘটনাই যথেষ্ট । তারপরও আল্লাহ্‌ তাআলা 
আরও বলেনঃ 
(৩০০৮০৭১০১০৪ ৬ ৬৪০১১ ৬৯০১৩) 
“আর নিশ্চয়ই আমি তোমার নিকট ইতিপূর্বে বহু রাসূলের ঘটনা বর্ণনা করেছি এবং আরো 
অনেক রাসুল রয়েছে, যাদের অবস্থা আপনার নিকট বর্ণনা করিনি”। (সুরা নিসাঃ ১৬৪) 
সুতরাং যাদের বিবরণ বিস্তারিতভাবে এসেছে, তাদের সকলের প্রতি বিস্তারিতভাবেই বিশ্বাস 
করি । আর যাদের আলোচনা সংক্ষেপে এসেছে, তাদের প্রতি সেভাবেই বিশ্বাস করি। 
প্রশ্নঃ ৯৩) কুরআনে কতজন নবীর নাম উল্লেখ আছে? 
এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সংক্ষিপ্তভাবে “'আসবাত'-এর কথা উল্লেখ 
আছে ৷" 
প্রশ্নঃ (৯৪) রাসূলদের মধ্যে উলুল আযম (সুদৃঢ় ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন) কতজন? 


1 - দেখুনঃ তাফসীরে জামেউল আয়ান, ৬/২৭১) 

১ - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল আত্বীয়া। 

১ - “আসবাত' বলতে ইসহাক ও ইয়াকুব (আঃ)এর বংশধরের এ সব সন্তান উদ্দেশ্য, যাদেরকে নবুওয়াতের মাধ্যমে সম্মানিত করা 
হয়েছিল । 
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উত্তরঃ রাসূলদের মধ্যে হতে উলুল আযম হচ্ছেন পাঁচজন । আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের কথা 
পৃথকভাবে কুরআন মাজীদের দুই স্থানে উল্লেখ করেছেন। 
প্রথম স্থানটি হল সূরা আহযাবের ৭নং আয়াত ৷ আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 
০ ০ এক ৩৯০ GD 08 ১০ এ) ৬ Cd ৩ ৩5) 
“স্মরণ করুন সেই সময়ের কথা, যখন আমি নবীদের নিকট থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম 
এবং আপনার নিকট থেকে, নূহ, ইবরাহীম, মুসা ও ঈসা ইবনে মারইয়ামের নিকট থেকেও” । 
(সূরা আহযাবঃ ৭) আর দ্বিতীয় স্থানটি হল সূরা শুরার ৬৩নং আয়াত । আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ 
১৩) 0 দিসি? ৪০ 5০ তে Ef SA Lf a এক ও ১546০) 
(es FEY 90012 
“তিনি তোমাদের জন্যে দ্বীনের ক্ষেত্রে সে পথই নির্ধারণ করেছেন, যার আদেশ দিয়েছিলেন 
নুহকে এবং যা আমি অহী করেছি আপনার প্রতি এবং যার আদেশ দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মুসা 
ও ঈসার প্রতি এ মর্মে যে, তোমরা দ্বীন প্রতিষ্ঠিত কর এবং তাতে মতভেদ সৃষ্টি করো না”। 
(সূরা শুরাঃ ১৩) 
প্রশ্নঃ (৯৫) সর্বপ্রথম রাসূল কে? 
উত্তরঃ মানুষের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হওয়ার পর নূহ (আঃ) ছিলেন সর্বপ্রথম রাসূল ৷ যেমন 
আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ 
৫5১৩০ 05609 ০5 এ) এত ৩৪) ১৫) 
“নিশ্চয়ই আমি আপনার প্রতি অহী প্রেরণ করেছি। যেমন অহী প্রেরণ করেছিলাম নূহ এবং তার 
পরবর্তী নবীগণের প্রতি” । (সূরা নিসাঃ ১৬৩) আল্লাহ্‌ তা'আলা আরও বলেনঃ 
৯ ৩৫ LPI ০51 ৪3 এটি 
“তাদের পূর্বে নূহ (আঃ)এর সম্প্রদায় এবং তাদের পরে অন্যান্য দলও মিথ্যারোপ 
করেছিল” । (সূরা গাফেরঃ ৫) 
প্রশ্নঃ (৯৬) মানুষের মধ্যে কখন মতভেদ সৃষ্টি হয়েছিল? 
উত্তরঃ আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ আদম ও নুহ (আঃ)এর মধ্যে ১০টি শতাব্দী 
ছিল। এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে সকলেই তাওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। অতঃপর মানুষের 
মধ্যে দ্বীনের ব্যাপারে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়।১ আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ 
(Cais pie ond 20 ৬) 


1 - দেখুনঃ তাফসীরে জামেউল বয়ান, (২/৩৩৪) । 
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“অতঃপর আল্লাহ সুসংবাদবাহক এবং ভয় প্রদর্শনকারীরূপে নবীগণকে প্রেরণ করলেন” । 
(সূরা বাকারাঃ ২১৩) 
প্রশ্নঃ ৯৭) সর্বশেষ নবী কে? 
উত্তরঃ সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম । 
প্রশ্ন ৯৮) নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বশেষ নবী হওয়ার দলীল কী? 
উত্তরঃ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী । এ ব্যাপারে অসংখ্য দলীল 
রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 
পি KM 04০ ed ES এ ০৮০ IT IE tp HLL WF CY 
“মুহাম্মাদ তোমাদের কোন ব্যক্তির পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী । 
আল্লাহ সব বিষয়ে জ্ঞাত” । (সূরা আহযাবঃ ৪০) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 
৪4585 28042155556 85225 
“আমার উম্মাতের মধ্যে আমার পরে ত্রিশজন মিথ্যুকের আগমণ ঘটবে। তারা সকলেই 
নবুওয়াতের দাবী করবে । অথচ আমি সর্বশেষ নবী । আমার পর কিয়ামতের পূর্বে আর কোন 
নবী আসবেনা” ৷” নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা আলী (রোঃ)কে উদ্দেশ্য করে 
বললেনঃ 
ভে i AN ০৯ 233১5 যে ও ৩০৪৩ ৩৬৮ গঠি 
“তুমি কি এ কথা শুনে খুশী হবে না যে, আমার নিকট তোমার মর্যাদা সেরূপ যেরূপ ছিল 
মুসার নিকট হারুন (আঃ)এর মর্ধাদা। তবে আমার পর আর কোন নবী আসবে না” ।২ নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেনঃ 
ভে পরে (৩2 তত ও) 
“আমি সর্বশেষ নবী । আমার পর কিয়ামতের পূর্বে আর কোন নবী আসবে না” ।* এ ধরণের 
আরো হাদীছ রয়েছে। 
প্রশ্নঃ (৯৯) অন্যান্য নবীর তুলনায় আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর 
বৈশিষ্ট কী? 
উত্তরঃ আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনেক বৈশিষ্ট রয়েছে। এ 
বিষয়ে স্বতন্ত্র পুস্তক রচনা করা হয়েছে । তার বৈশিষ্ট হচ্ছে, তিনি সর্বশেষ নবী । যেমন আমরা 
ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। 


1 - আবু দাউদ, তিরমিযী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ফিতান। ইমাম আলবানী সহীহ বলেছেনঃ মিশকাতুল মাসাবীহ, হাদীছ নং- ৫৪০৬। 
2 _ বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল মাগাযী, মুসলিম, অধ্যায়ঃ ফাযায়েলুস্‌ সাহাবা । 
১ - আবু দাউদ, তিরমিযী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ফিতান। ইমাম আলবানী সহীহ বলেছেনঃ মিশকাতুল মাসাবীহ, হাদীছ নং ৫৪০৬। 
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তিনি সমস্ত আদম সন্তানের সর্দার । নিম্নের আয়াতের তাফসীরে এ কথাই বলা হয়েছে। 
আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 
(৬০৬০০ ৪০ EI DS ৩5 ১৭ এ এড ০০০ ৩১) 
“এই সকল রাসূল-আমি তাদের কাউকে কারো উপর মর্যাদা দিয়েছি। তাদের মধ্যে আল্লাহ 
কারো সাথে কথা বলেছেন এবং কাউকে পদ মর্যাদায় সমুন্নত করেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 
০৯৪ YET এ ৩) 
“আমি আদম সন্তানের নেতা । তবে এটি কোন অহংকারের কথা নয়” ৷ 
আমাদের নবীর অন্যতম বৈশিষ্ট হচ্ছে, তিনি সমস্ত মানব জাতি ও জিন জাতির প্রতি প্রেরিত 
হয়েছেন। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেনঃ 
os ১ এ) ০১০০ ও8 ০৩ ভা FY 
“হে নবী! আপনি বলুনঃ আমি তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহ্‌ প্রেরিত রাসুল” । (সূরা 
আ'রাফঃ ১৫৮) আল্লাহ তাআলা আরও বলেনঃ 
59154 ০৫ ও ২৫০৩ 
“আমি আপনাকে সমগ্র মানব জাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি” । 
(সূরা সাবাঃ ২৮) রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেনঃ 
03 ht NG ৯) চে গান ৯৮০ ৩৮ এও তত Cs ৮৪) 
ঘ 2 ৩2৮৮9 এ ১৮৭ এক চি 0৩5 2 আট? Hal Sal Ef 52 050 LB 
(৫৩০০৫ এ ৯) LE ৮৯ এ এ চি ৩7 
“আমাকে এমন পাচটি জিনিষ প্রদান করা হয়েছে, যা পূর্বের কোন নবীকে দেয়া হয়নি। (১) এক 
মাসের দুরত্ব পর্যন্ত শত্রু পক্ষের বিরুদ্ধে ভয়ের মাধ্যমে আমাকে সাহায্য করা হয়েছে । (২) যমীনের 
মাটি আমার জন্য পবিত্র এবং মসজিদ স্বরূপ করা হয়েছে। অতএব আমার উম্মতের কোন ব্যক্তির 
নিকট যদি নামাযের সময় উপস্থিত হয়, তবে সে যেন উহা আদায় করে নেয়। (৩) আমার জন্য 
গণীমতের মাল হালাল করা হয়েছে। আমার পূর্বে কারো জন্য তা হালাল করা হয়নি । (৪) আমাকে 
শাফাআ’তের অধিকার দেয়া হয়েছে। (৫) আমার পূর্বেকার নবীগণ প্রেরিত হতেন তাদের গোত্রের 
লোকদের নিকট । আর আমি প্রেরিত হয়েছি সমগ্র মানব জাতির জন্যে” ।২ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম আরো বলেনঃ 


1 - তিরমিযী, অধ্যায়ঃ কিতাবুত তাফসীর, হাদীছ নং- ৩১৪৮ । ইবনে মাজাহ, অধ্যায়ঃ কিতাবুশ শাফাআহ, হাদীছ নং- ৪৩৬৩ । 
ইমাম তিরমিযী বলেনঃ হাদীছটি সহীহ । 
2 - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুস্‌ সালাত, মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল মাসাজিদ । 


কুরআন ও সহীহ হাদীছের আলোকে ২শতাধিক প্রশ্নোত্তরসহ নাজাত প্রাপ্ত দলের আকীদাহ 


৬ ৬৮ 9 ৩১৪ জীপ সি) ৪৯১৪ BSN ৮৬ bp IG EAS গত সপ ৮ ভা) 
cul albol দিত ও ও] এ টি 

“এ সত্ত্বার শপথ! যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন, এই উম্মাতের যে কোন ব্যক্তি আমার ব্যাপারে 
শুনবে, চাই সে ইহুদী হোক বা নাসারা হোক, অতঃপর সে যদি আমার নিয়ে আসা বিষয়ের 
প্রতি ঈমান না এনে মৃত্যু বরণ করে, তাহলে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে” । উপরোক্ত 
বিষয়গুলো ব্যতীত নবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আরো অনেক বৈশিষ্ট রয়েছে। 
প্রশ্নঃ (১০০) নবীদের মু*জিযাগুলো কি কি? 
উত্তরঃ প্রচলিত সাধারণ বিষয়ের পরিপন্থী এমন অলৌকিক বিষয়ের নাম মু'জিযা, যাতে 
চ্যালেঞ্জ করা উদ্দেশ্য হয় এবং যেই চ্যালেঞ্জের মুকাবেলা করতে মানব জাতি সম্পূর্ণ অক্ষম ৷ 

মু'জিযা কখনও প্রকাশ্য হয়, যা চোখ দিয়ে দেখা যায় অথবা কান দিয়ে শুনা যায়। যেমন 
পাথরের ভিতর থেকে উটনী বের হয়ে আসা, লাঠি সাপে পরিণত হওয়া এবং জড়পদার্থের 
কথা বলা ইত্যাদি। 

আবার কখনও তা অগ্রকাশ্য হয়ে থাকে, যা বিবেক-বুদ্ধি ও অন্তর দৃষ্টির মাধ্যমে অনুভব 
করা যায়। যেমন কুরআনের মু'জিযা । 

আমাদের নবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উভয় প্রকার মু'জিযা প্রদান করা হয়েছে। 
যে মু'জিযা অন্য নবীদের দেয়া হয়েছে, এ ধরণের আরো বড় মুগজিযা আমাদের নবীকে প্রদান 
করা হয়েছে। আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সান্লামএর প্রকাশ্য মু'জিযাসমূহের মধ্যে 
অন্যতম মু'জিযা হচ্ছেঃ চন্দ্র দ্বিখভিত করা, মৃত খেজুর গাছের কাঠের ক্রন্দন, তার পবিত্র 
আঙ্গুলের মধ্যে হতে পানি বের হওয়া, বিষ মিশ্রিত গোশতের কথা বলা, খাদ্যের তাসবীহ পাঠ 
ইত্যাদি। মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত এমনি আরো অনেক মুশজিযা রয়েছে; কিন্তু তা অন্যান্য 
নবীদের মু'জিযার মতই তাদের যুগ শেষ হওয়ার সাথে সাথেই নিঃশেষ হয়ে গেছে। তবে 
সেগুলোর আলোচনা অবশিষ্ট রয়ে গেছে। 

আর আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর যে মু'জিযাটি কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী 
থাকবে, সেটি হচ্ছে কুরআন মজীদ, যার বিস্মিয়কর বিষয়গুলো শেষ হবে না এবং কোন মিথ্যা এতে 
অনুপ্রবেশ করতে পারবে না, অগ্ব হতেও নয়, পশ্চাৎ হতেও নয়। এটা প্রজ্ঞাবান ও প্রশৎ 
আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্ণ” । 
প্রশ্নঃ (১০১) কুরআন যে একটি চিরন্তন মু'জিযা তার দলীল কি? 
উত্তরঃ কুরআন যে একটি চিরন্তন মু'জিযা তার দলীল এই যে, তা দীর্ঘ ২৩ বছর ধরে নাযিল হচ্ছিল 
এবং মানব জাতির ইতিহাসে শ্রেষ্ট সাহিত্যিক, যুক্তি-তর্কে পারদর্শী, সর্বশ্রেষ্ট অলঙ্কার শাস্ত্রবিদ এবং 
উচ্চাঙ্গের ভাষণ প্রদানে পারদর্শীদেরকে চ্যালেঞ্জ করে আসছিল । আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেনঃ 


1 - মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ঈমান । 


কুরআন ও সহীহ হাদীছের আলোকে ২শতাধিক প্রশ্নোত্তরসহ নাজাত প্রাপ্ত দলের আকীদাহ 


{Eo HE ৩ ৬ aie 1H ) 
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“যদি তারা সত্যবাদী হয়ে থাকে, তবে তারা কুরআনের মত একটি বাণী তৈরী করে নিয়ে আসুক” । 
(সূরা তুরঃ ৩৪) আল্লাহ্‌ তাআ'লা আরও বলেনঃ 

CEL MS ৬40 oP ৮ 4১899০02548 25০ 245 042 ১938 
“তারা কি বলেঃ ওটা (কুরআন) সে এই নিজেই তৈরী করেছে? আপনি চ্যালেঞ্জ করে দিন যে, তাহলে 
কুরআনের ন্যায় দশটি সূরা তৈরী করে আন এবং আল্লাহ্‌ ছাড়া যাকে ইচ্ছা ডেকে নাও। যদি তোমরা 
সত্যবাদী হয়ে থাক” । (সুরা হুদঃ ১৩) আল্লাহ তাআ'লা আরও বলেনঃ 

Cao এ 0] এ] 93 tg সন 1,239 4 ys 1b 528 08১ 7টি 
“তারা কি এরূপ বলে যে, ওটা (কুরআন) সে এই নিজেই তৈরী করেছে? আপনি বলে দিন যে, 
তোমরা এর অনুরূপ সুরার একটি সূরা তৈরী করে আন এবং আল্লাহ ছাড়া যাকে ইচ্ছা ডেকে নাও। 
যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক” । (সুরা ইউনুসঃ ৩৮) তারা কুরআনের মত একটি আয়াতও রচনা 
করে আনতে পারে নি। আনতে চেষ্টাও করে নি। অথচ কুরআনের মুকাবিলা করার জন্য সম্ভাব্য 
সকল প্রকার প্রচেষ্টাই চালিয়েছে । কুরআনের অক্ষরসমূহ ও শব্দসমূহ তাদের এ ভাষার অন্তর্ভূক্ত 
ছিল যার মাধ্যমে তারা পরস্পর কথা বলত, যাতে পরস্পর প্রতিযোগিতা করত এবং পরস্পর গর্ব 
করত শুধু তাই নয়, কুরআন বলিষ্ঠ ভাষায় তাদের অপরাগতার কথা ঘোষণাও করেছে এবং 
নিজের মু'জিযা প্রকাশ করেছে। আল্লাহ্‌ তাআলা বলেনঃ 

(ab IME ৩৪ 9245 SAS সান 059৮ 5 ৪৩৫০৮০৪৭০৫০) 
“হে নবী আপনি ঘোষণা করে দিনঃ যদি মানব ও জিন এই কুরআনের অনুরূপ রচনা করে 
আনয়নের জন্য জড়ো হয় এবং তারা পরস্পরের সাহায্যকারী হয়; তবুও তারা কখনও এর 
অনুরূপ রচনা করে আনতে পারবে না” । (সুরা বনী ইসরাঈলঃ ৮৮) নবী সান্রাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 
9 গস 3 05049 চট পুতি AT এত Vol ও গে আখ তর ডি ly 

(430 HY WE ET OT গু &। ৮৮ 

“যত নবী এসেছেন তাদের প্রত্যেককেই এমন কিছু নিদর্শন দেয়া হয়েছে, যাতে মানুষেরা 
ঈমান আনয়ন করেছে । আর আমাকে যে মু'জিযা দেয়া হয়েছে তা হচ্ছে কুরআন, যা অহীর 
মাধ্যমে আল্লাহ্‌ আমার নিকট প্রেরণ করেছেন। আমার আশা কিয়ামতের দিন আমার 
অনুসারীর সংখ্যা হবে সবচেয়ে বেশী” ৷” 


1 - বুখারী ও মুসলিম, অধ্যায়ঃ ফাযায়েলুল কুরআন । 


কুরআন ও সহীহ হাদীছের আলোকে ২শতাধিক প্রশ্নোত্তরসহ নাজাত প্রাপ্ত দলের আকীদাহ 


আলেমগণ উজাযুল কুরআন তথা কুরআননের মুজেযার বিভিন্ন দিক নিয়ে গ্রন্থ রচনা 
করেছেন । কুরআনের মু'জিযার দিকগুলো হচ্ছেঃ 
(১) কুরআনের শব্দগুচ্ছ ঠিক সেভাবেই সাজানো, যেভাবে হারের মধ্যে মণি-মুক্তা সাজানো হয়। 
এমন সুন্দর শব্দের সমাহার পৃথিবীর কোন গ্রন্থের মধ্যে পাওয়া যাবে না। 
(২) অর্থের দিক থেকেও কুরআন একটি চিরন্তন মুজিযা। কুরআনের অর্থের মধ্যে কোন 
প্রকার বিরোধ ও দ্বন্দ্ব নেই। যা মানব রচিত গ্রন্থের মধ্যে পাওয়া যায় । কুরআনের তথ্য সম্পূর্ণ 
নির্ভল। মানব রচিত কোন গ্রন্থই ভুলের উর্ধে নয় । 
(৩) অতীতের খবরাদি বর্ণনার ক্ষেত্রেও কুরআনের তথ্য সম্পূর্ণ নির্ভুল । যা কোন মানুষের দ্বারা 
রচনা করা সম্ভব নয়। 
(8) কুরআন ভবিষ্যতের যেসমস্ত সংবাদ পরিবেশন করেছে তার অধিকাংশই হুবহু বাস্তবায়িত 
হয়েছে। যেটুকু বাস্তবে পরিণত হয়নি, তা অদূর ভবিষ্যতে অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। তবে 
আলেমগণ কুরআনের মুজেযা শুধু তত টুকুই বর্ণনা করতে পেরেছে, একটি চড়ুই বিশাল সমুদ্র 
থেকে, ঠোট দিয়ে যতটুকু পানি সংগ্রহ করতে পারে। 
প্রশ্নঃ ১০২) পরকালের প্রতি ঈমান আনয়নের দলীল কি? 
উত্তরঃ পরকালের প্রতি ঈমান আনয়নের যথেষ্ট দলীল রয়েছে। 
(১) আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ 
৩4১৯ ১১৬৩০ ৮ জজ সদ ও ১৬১১০ LE ১৯০ 3 ৩ UY 

OLS YE 05 28 56 
“নিশ্চয়ই যেসব লোক আমার সাক্ষাৎ লাভের আশা রাখে না এবং পার্থিব জীবন নিয়েই উৎফুল্ল 
রয়েছে, তাতেই প্রশান্তি অনুভব করেছে এবং যারা আমার নিদর্শন সম্পর্কে অজ্ঞ । তারা এ 
সমস্ত লোক যাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম, সে কাজের বিনিময়ে তারা যা অর্জন করেছিল। 
(সুরা ইউনুসঃ ৭-৮) আল্লাহ্‌ তাআ'লা বলেনঃ 

ক 20 313 * Gal ৩১৩৪ এ) 

“তোমাদের সাথে যে বিষয়ের ওয়াদা করা হচ্ছে, তা সত্য । প্রতিদান দিবস অবশ্যই সংঘটিত 
হবে” । (সুরা যারিয়াতঃ ৫-৬) আল্লাহ্‌ তাআ'লা বলেনঃ 

৬ ০:০3 জা ০039) 
“কিয়ামত অবশ্যই সংঘটিত হবে। এতে কোন সন্দেহ নেই”। (সুরা গাফেরঃ ৫৯) এবিষয়ে 
আরো আয়াত রয়েছে। 
প্রশ্নঃ (১০৩) আখেরাতের প্রতি ঈমান আনয়নের অর্থ কি? কি কি বিষয়ে আখেরাতের প্রতি ঈমান 
আনয়নের অন্তর্ভুক্ত হবে? 
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উত্তরঃ আখেরাতের প্রতি ঈমান আনয়নের অর্থ হচ্ছে, সেই দিনের আগমণের উপর দৃঢ় বিশ্বাস 
স্থাপন করা এবং সে বিশ্বাস অনুযায়ী আমল করা । আখেরাতের প্রতি ঈমান আনয়নের মধ্যে 
নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলাও অন্তর্ভূক্ত হবে। যেমন কিয়ামতের পূর্বে যে সমস্ত আলামত প্রকাশিত 
হবে, তার প্রতি বিশ্বাস, মৃত্যু ও মৃত্যুর পর কবরের ফিতনা, কবরের আযাব ও কবরের 
নিয়ামতের প্রতি বিশ্বাস, শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া, কবর থেকে মানুষের পুনরুত্থান, কিয়ামতের মাঠের 
দাড়িপাল্লা স্থাপন, পুলসিরাতের উপর দিয়ে সকলের পার হওয়া, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লামএর হাওযে কাউছার, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর শাফাআতে কুবরা, 
জান্নাত ও তার নেয়ামত, যার সর্বোচ্চ নেয়ামত হচ্ছে আল্লাহ্‌ তা'আলার দীদার এবং জাহান্নাম 
ও তার আযাব, যার সবচেয়ে কঠিন আযাব হচ্ছে আল্লাহর দীদার হতে মাহরুম হওয়া, 
ইত্যাদির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা । 
প্রশ্নঃ (১০৪) কেউ কি জানে কিয়ামত কখন হবে? 
উত্তরঃ কিয়ামত কখন হবে তা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। এ বিষয়টি ইলমুল গায়েব তথা 
অদৃশ্য বিষয়ের অন্তর্গত। এ ব্যাপারে কুরআন ও হাদীছে অসংখ্য দলীল রয়েছে। আল্লাহ তাআ'লা 
বলেনঃ 
১১৫ ০9105 TiS BUS GE ৩০ ধা GUD ৬৪ 0৮৫ Ht 05 2 ঝ)। 2) 
€১৫০/ ০6 ৭ 
“কিয়ামতের জ্ঞান শুধু আল্লাহর নিকট রয়েছে। তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন। গর্ভাশয়ে যা থাকে, তা 
তিনিই জানেন । কেউ জানে না, সে আগামীকাল কি উপার্জন করবে এবং কেউ জানে না যে, সে 
কোন্‌ দেশে মৃত্যু বরণ করবে” । (সুরা লুকমানঃ ৩৪) আল্লাহ্‌ তাআ'লা আরও বলেনঃ 
SAIS ED G5) ৮4৫৪0 এ Cl এ 38০৮ UM oy ০৪ এ 
COA TAIT sh se Cle এ 5 ৩ ৬৮ আর্ত আচে আখ ও পচ 5, 
“তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করছে যে, কিয়ামত কখন প্রতিষ্ঠিত হবে? আপনি বলে দিন যে, এই 
বিষয়ে আমার প্রতিপালকই জ্ঞানের অধিকারী । শুধু তিনিই কিয়ামতকে নির্দিষ্ট সময়ে প্রকাশ 
করবেন। আকাশ রাজ্যে ও পৃথিবীতে তা হবে একটি ভয়াবহ ঘটনা । তোমাদের উপর তা হঠাৎ 
করেই চলে আসবে । এমনভাবে ওরা আপনাকে প্রশ্ন করছে আপনি যেন এ বিষয়ে সবিশেষ 
অবগত । (অর্থাৎ তারা এটা মনে করে আপনাকে প্রশ্ন করছে যে, আপনি কিয়ামতের সময় 
সম্পর্কে পুর্ণ অবগত আছেন । অথচ এ বিষয়ে আপনার কোন জ্ঞান নেই) আপনি বলে দিন যে, এ 
সম্পর্কে জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর কাছেই রয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ লোকই এ সম্পর্কে কোন জ্ঞান 
রাখেনা ৷” (সুরা আ'রাফঃ ১৮৭) আল্লাহ তাআলা আরও বলেনঃ 


৩5 ৩০৫ ৪৩। ০০৩৮ ০) ক Cle ও ৬ এ ৬৮৪ এটি 
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“লোকেরা আপনাকে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে। আপনি বলুনঃ এর জ্ঞান শুধু আল্লাহর 
কাছেই। আপনি এটা কি করে জানবেন যে, সম্ভবত কিয়ামত শীঘ্রই হয়ে যেতে পারে!” । (সূরা 
আহ্যাবঃ ৬৩) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ 
LOGE 010 এ (৫১ Lp এলি এ MN BLY ০০৫ 
“তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করে কিয়ামত সম্পর্কে যে, ওটা কখন ঘটবে? এর আলোচনার সাথে 
আপনার সম্পর্ক কি? (সুরা নাযিআ'তঃ ৪২-৪৪) এর চুড়ান্ত জ্ঞান আছে আপনার প্রতিপালকের 
নিকটেই”। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে জিবরাঈল (আঃ) যখন প্রশ্ন করলেনঃ 
কিয়ামত কখন হবে? তিনি উত্তর দিলেনঃ 
Bl s Bl Ge ০৯-৭। ০) 
“এ ব্যাপারে যাকে প্রশ্ন করা হয়েছে সে প্রশ্নকারী অপেক্ষা বেশী অবগত নয়”।১ তবে তিনি 
কিয়ামতের কিছু আলামত বলে দিয়েছেন। অন্য বর্ণনায় আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেনঃ কিয়ামতের জ্ঞান এ পাঁচটি বিষয়ের অন্তর্ভূক্ত, যা আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কেউ জানে 
না।১ অতঃপর তিনি সুরা লুকমানের উক্ত আয়াতটি পাঠ করলেন। 
সুতরাং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিয়ামতের সময় সম্পর্কে জানতেন না, জিবরীল 
(আঃ)ও নয়, এমন কি যেই ফেরেশতা শিঙ্গা মুখে নিয়ে আল্লাহর আদেশের অপেক্ষায় আছেন 
তিনিও কিয়ামতের সময় সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ । 
প্রশ্নঃ ১০৫) কুরআন মাজীদ থেকে কিয়ামতের আলামতের কয়েকটি উদাহরণ দিন 
উত্তরঃ নিম্নে কিয়ামতের আলামতের কতিপয় দৃষ্টান্ত পেশ করা হলঃ আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 
০৪6০ TOG oT সে ডে ৩০ ৯৪ সে এ) 27 নত ১4১০) 
(Oe 15 01০ এ ০৫১35 উল চন এ 
“তারা শুধু এ বিষয়ের দিকে চেয়ে আছে যে, তাদের কাছে ফেরেশতা আগমণ করবে কিংবা 
আপনার পালনকর্তা আগমণ করবেন। অথবা আপনার পালনকর্তার কোন নিদর্শন আসবে । যে দিন 
আপনার পালনকর্তার কোন নিদর্শন এসে যাবে তখন এমন ব্যক্তির ঈমান কোন উপকারে আসবেনা 
যে পূর্ব থেকে ঈমান আনয়ন করেনি কিংবা স্বীয় বিশ্বাস অনুযায়ী কোন সৎকাজ করেনি । হে নবী! 
আপনি বলুনঃ তোমরা অপেক্ষা করতে থাক । আমরাও অপেক্ষা করতে থাকলাম” । (সুরা আন*আমঃ 
১৫৮) আল্লাহ তাআলা আরও বলেনঃ 
Cy 0 EL ০ বে ১৮0 ১ HB Efile I) 5139) 
“যখন প্রতিশ্রুতি (কিয়ামত) নিকটবর্তী হবে তখন আমি তাদের সামনে ভূগর্ভ থেকে একটি প্রাণী 


1 - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ঈমান । 
১ - বুখারী শরীফের একটি দীর্ঘ হাদীছের অংশ বিশেষ । যা তিনি কিতাবুল ঈমানে বর্ণনা করেছেন। 
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নির্গত করব । সে মানুষের সাথে কথা বলবেঃ এ বিষয়ে যে, মানুষ আমার নিদর্শন সমূহে বিশ্বাস 
করতোনা”। (সুরা নামলঃ ৮২) আল্লাহ তাআলা আরও বলেনঃ 
০৮৩ 2% 5 উঠ CH ১১০৭ ভন Fs EF EFT ৯ LEY 
(nl ৬৩৪ bo iE GE SB LAS ০০] at 
“এমন কি যখন ইয়াজুষ ও মা’জুযকে মুক্ত করা হবে তখন তারা প্রত্যেক উঁচু ভূমি থেকে দলে 
দলে ছুটে আসবে । যখন সত্য প্রতিশ্রুতি নিকটবর্তী হবে তখন কাফেরদের চক্ষু স্থির হয়ে 
যাবে। তারা বলবেঃ হায় দুর্ভোগ আমাদের! আমরা তো ছিলাম এবিষয়ে উদাসীন; বরং আমরা 
ছিলাম জালেম” । (সূরা আম্দিয়াঃ ৯৬-৯৭) আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 
(72555515652 
“অতএব তুমি অপেক্ষা কর সেই দিনের যেদিন আকাশ ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হবে। (সূরা দুখানঃ 
১০) আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেনঃ 
Cs ৮০০2৩ ঘট এ মর) ও ৫ পে টি 
“হে লোক সকল! তোমরা তোমাদের পালনকতাঁকে ভয় কর। নিশ্চয় কিয়ামতের প্রকম্পন 
একটি ভয়ংকর ব্যাপার” । (সুরা হজ্জঃ ১) 
প্রশ্নঃ (১০৬) হাদীছ থেকে কিয়ামতের আলামতের কয়েকটি উদাহরণ পেশ করুন 
উত্তরঃ হাদীছে কিয়ামতের অনেক আলামত বর্ণিত হয়েছে। নিম্নে আমরা এমন কয়েকটি 
হাদীছ বর্ণনা করব যাতে কিয়ামতের বড় বড় আলামতের উল্লেখ আছে। 
(১) পশ্চিম আকাশে সূর্যোদয়ঃ এ সম্পর্কে অনেক হাদীছ রয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 
80) ৩৬৬ ৩৮৮০৮ জর পেঞ আও EAL BY ৪250 AS ELC ৫ 
(৪ এত ৪ 8৩৪৬ উচিত ওর 
“যতদিন পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হবেনা ততদিন কিয়ামত হবেনা । যখন পশ্চিম দিক 
থেকে সূর্য উদিত হবে এবং মানুষ তা দেখতে পাবে তখন সকলেই ঈমান আনবে । তখন এমন 
ব্যক্তির ঈমান কোন উপকারে আসবেনা যে পূর্ব থেকে বিশ্বাস স্থাপন করেনি কিংবা স্বীয় বিশ্বাস 
অনুযায়ী কোন সৎকাজ করেনি” ৷ 
(২) দাব্বাতুল আর্যঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 
EI Ss ৭০৪ জেট PI ভিন এ রি ৩১৮৪ anh = এ পে তত ধরি ES 


1 - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুর্‌ রিকাক। 
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“দাব্বাতুল আরদ্‌ নামক একটি প্রাণী বের হবে এবং মানুষের নাকে চিহ্ন দিবে । অতঃপর 
মানুষেরা তোমাদের মধ্যে জীবন যাপন করবে । এমনকি উট ক্রয়কারীকে যদি জিজ্ঞেস করা 
হয় তুমি এটি কার কাছ থেকে ক্রয় করেছো? সে বলবেঃ আমি এটি নাকে দাগ ওয়ালা একজন 
ব্যক্তির নিকট থেকে ক্রয় করেছি” । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেনঃ 
৬.৬ সেও BS 4 Cash ও এ ওদের nh Ub GE BY EE 
BS UR IA Leh UR ০১০ 0১ I 
“দাব্বাতুল আরদ্‌ বের হবে। তার সাথে থাকবে মুসা (আঃ)এর লাঠি এবং সুলায়মান 
(আঃ)এর আংটি । কাফেরের নাকে সুলায়মান (আঃ)এর আংটি দিয়ে দাগ লাগাবে এবং মুসা 
(আঃ)এর লাঠি দিয়ে মু’মিনের চেহারাকে উজ্জল করে দিবে। লোকেরা খানার টেবিল ও দন্ত 
রখানায় বসেও একে অপরকে বলবেঃ হে মুমিন! হে কাফের!" 
(৩) দাজ্জালের আগমণঃ দাজ্জাল সম্পর্কে হাদীছগুলো মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। 
অধিকাংশ হাদীছই বুখারী ও মুসলিম শরীফে রয়েছে। এখানে শুধু দু”টি হাদীছ উল্লেখ করব । 
ইবনে উমার (রাঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেনঃ 
ALIS এজ) 559 2১ ০৭ sl ৬6 এড ১৩ ও ০9 পদ dl এক sl ০৯০০ ও 
4 319 ০9 ও ৮58 LEMOS ০৮৮ ET LF 2০ এ 
26০ 
“একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাড়িয়ে আল্লাহর যথাযোগ্য প্রশংসা করলেন। 
অতঃপর দাজ্জালের আলোচনা করতে গিয়ে বললেনঃ আমি তোমাদেরকে তার ফিতনা থেকে 
সাবধান করছি। সকল নবীই তাদের উম্মাতকে দাজ্জালের ভয় দেখিয়েছেন। কিন্তু আমি 
তোমাদের কাছে দাজ্জালের একটি পরিচয়ের কথা বলব যা কোন নবীই তার উম্মাতকে বলেন 
নাই। তা হলো দাজ্জাল অন্ধ হবে। আর আমাদের মহান আল্লাহ্‌ অন্ধ নন” ।* হুযায়ফা বিন 
ইয়ামান হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ 
শর্ট ৩১০ EO a al ae A 20৮ এ Be 0৬ Ss 
OSE 2৯ 2০ ০৮৯৪ Lh শি 0125919585৯ ৬০ ও 
৬০৩ ০৮৪ ৫০৮১৫ চে 9৫22০ ৩ ০১৪০ ফু ৯৮ ৫ ০। ১০ JE 
“দাজ্জালের সাথে যা থাকবে তা আমি অবগত আছি। তার সাথে দু'টি নদী প্রবাহিত থাকবে। 


1 - মুসনাদে আহমাদ । সিলসিলায়ে সাহীহা, হাদীছ নং- ৩২২। 
* _ মুসনাদে ইমাম আহমাদ । আহমাদ শাকের সহীহ বলেছেন, হাদীছ নং- ৭৯২৪। 
১ - বুখারী, অধ্যায়ঃ আহাদীছুল আম্বীয়া। 
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বাহ্যিক দৃষ্টিতে একটিতে সুন্দর পরিস্কার পানি দেখা যাবে । অন্যটিতে দাউ দাউ করে আগুন 
জ্বলতে দেখা যাবে । যার সাথে দাজ্জালের সাক্ষাৎ হবে সে যেন দাজ্জালের আগুনে ঝাপ দিয়ে 
পড়ে এবং সেখান থেকে পান করে। কারণ উহা সুমিষ্ট পানি। তার চোখের উপরে মোটা 
আবরণ থাকবে । কপালে “কাফের” লেখা থাকবে । মূর্খ ও শিক্ষিত সকল ঈমানদার লোকই 
তা পড়তে সক্ষম হবে” ৷ 
(৪) ফিতনা ও যুদ্ধবিগ্রহঃ এ সম্পর্কে অসংখ্য হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেনঃ 
6) ৪৪০০ ০ 25165 ৪০9 (5 BOY ও ৮ Us 42] জ ১১৪০ এ 55 OSE ও) 
LL 5 ৬ উড LE HUN 99 এ GB 0 এ ON LS ভঞ সি 9 
০ এ ১৭ ০৪ ৮৮01 09 44 4 LST সি a ০১০০ ৫০৯০ I ০৩ ৮০৮৫ ০০ 
07 OA MSO HULME) OE «0 HOG tall) to 
SE FG UE DEE ক আন ৩ ESE OE MUU UU 
০ ob ১০৫৫ ৬০৪): wh ey 0 ০453০ চপ y 
“অচিরেই বিভিন্ন রকম ফিতনার আবির্ভাব ঘটবে । ফিতনার সময় বসে থাকা ব্যক্তি ফিতনার 
দিকে পায়ে হেটে অগ্রসরমান ব্যক্তির চেয়ে এবং পায়ে হেটে চলমান ব্যক্তি আরোহী ব্যক্তি 
অপেক্ষা অধিক নিরাপদ ও উত্তম হবে । ফিতনা শুরু হয়ে গেলে যার উট থাকবে সে যেন 
উটের রাখালি নিয়ে ব্যস্ত থাকে এবং যার ছাগল আছে সে যেন ছাগলের রাখালি নিয়ে ব্যস্ত 
থাকে । আর যার চাষাবাদের যমিন আছে, সে যেন চাষাবাদের কাজে ব্যস্ত থাকে । এক ব্যক্তি 
জিজ্ঞেস করলোঃ হে আল্লাহর নবী! যার কোন কিছুই নেই সে কি করবে? নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ পাথর দিয়ে তার তলোয়ারকে ভৌতা করে ফেলে নিরস্ত্র হয়ে 
যাবে এবং ফিতনা থেকে বাঁচতে চেষ্টা করবে । অতঃপর তিনি বলেনঃ হে আল্লাহ! আমি কি 
আমার দায়িত্ব পৌছে দিয়েছি? হে আল্লাহ! আমি কি আমার দায়িত্ব পৌছে দিয়েছি? হে 
আল্লাহ! আমি কি আমার দায়িত্ব পৌছে দিয়েছি? অতঃপর অন্য এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলোঃ 
হে আল্লাহর রাসূল! কেউ যদি আমাকে জোর করে কোন দলে নিয়ে যায় এবং সেখানে গিয়ে 
কারো তলোয়ার বা তীরের আঘাতে আমি নিহত হই তাহলে আমার অবস্থা কি হবে? উত্তরে 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ “সে তার পাপ এবং তোমার পাপের বোঝা 
নিয়ে জাহান্নামের অধিবাসী হবে” ।২ 


1- মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ফিতান। 
* - মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ঈমান । 
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(৫) ঈসা (আঃ)এর আগমণঃ ঈসা (আঃ)এর আগমণের ব্যাপারে অস্যংখ্য সহীহ হাদীছ 
বিদ্যমান রয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 
৮৯) ৬) ৯৭ 89 অল পরি UG SS লিল ভা দে IA ও ৪ ৯৩ ৬ ly 
(2 Ed 
“এ আল্লাহর শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে! অচিরেই ন্যায় বিচারক শাসক হিসেবে 
ঈসা (আঃ) তোমাদের মাঝে আগমণ করবেন। তিনি ক্রুশ ভেঙ্গে ফেলবেন, শুকর হত্যা 
করবেন এবং জিযিয়া (কর) রহিত করবেন । ধন-সম্পদ প্রচুর হবে এবং তা নেয়ার মত কোন 
লোক পাওয়া যাবেনা” ৷” 
(৬) ইয়াজযুজ-মাজুজের আগমণঃ বুখারী ও মুসলিম শরীফে যায়না বিনতে জাহ্‌শ (রাঃ) 
হতে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 
(৩3০০ ৯৪ ৮6 SALI DANIEL ৬6 Fs Ls প্র এ) একি প্র এ 
৪ ৮৯৮ ৬ পি) ও ক Sf CED ৮০১ 9০১৯০ ০৪ ৮5৮৮০ ৬ 
EADS BL U6 ৩৮১০ 9 CU এ ৮০) 
“একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তীর নিকটে ভীত-সন্স্ত হয়ে প্রবেশ করলেন। তিনি 
বলছিলেন? ৫ 11410) । আরবদের জন্য ধ্বংস! একটি অকল্যাণ তাদের অতি নিকটবর্তী হয়ে 
গেছে। আজ ইয়াজুষ-মা'জুষের প্রাচীর এই পরিমাণ খুলে দেয়া হয়েছে। এ কথা বলে তিনি হাতের 
বৃদধাঙ্গুলী ও তার পার্থর আঙ্গুল দিয়ে বৃত্ত তৈরী করে দেখালেন । যায়নাব বিনতে জাহ্‌শ (রাঃ) বলেনঃ 
আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মাঝে সৎ 
লোক থাকতেও কি আমরা ধ্বংস হয়ে যাবো? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ হ্যা, যখন 
পাপ কাজ বেড়ে যাবে” ।* 
(৭) বিশাল একটি ধোয়ার আগমণঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 
তে 25৫৮ ED ও ভগ গর 15 জিও ১ BY এএ রড এ ও এ 
JE SEN, হও) হ 4 
“নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক তোমাদেরকে তিনটি বিষয়ে সতর্ক করেছেন। (১) ধোঁয়া, যা মু'মিনকে 
কেবল এক প্রকার সর্দিতে আক্রান্ত করে দেবে এবং কাফেরের শরীরের প্রতিটি ছিদ্র দিয়ে প্রবেশ করে 


1 - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবু আহাদীছুল আম্বীয়া । মুসলিম, অধ্যায়ঃ ঈসা (আঃ)এর অবতরণ । 
2 - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল আম্বিয়া । 
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প্রতিটি ছিদ্ব দিয়ে বের হতে থাকবে । (২) দাব্বাতুল আরয্‌ তথা ভূগর্ভ থেকে নির্গত অদ্ভুত এক 
জানোয়ারের আগমণ । (৩) দাজ্জালের আগমণ ৷" 
(৮) কোমল ও ঠান্ডা বাতাসের মাধ্যমে মুমিনদের রূহ কবজঃ আখেরী যামানায় কোমল ও 
ঠান্ডা বাতাসের মাধ্যমে মুমিনদের রূহ কবজ সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেনঃ 
25 054 tp FS 0৩ sl ও ভি ৩ ০৮৭ ০ Aye Ad 
“আল্লাহ তা'আলা ইয়ামানের দিক থেকে রেশমের চেয়ে অধিক নরম একটি বাতাস প্রেরণ 
করবেন । সেদিন যার অন্তরে অণু দানা পরিমাণ ঈমান থাকবে সেও এ বাতাসের কারণে মৃত্যু 
বরণ করবে” ।২ 
(৯) হেজায থেকে বিরাট একটি আগুন বের হবেঃ কিয়ামতের পূর্বে হেজাযের (আরব 
উপদ্বীপের) যমিন থেকে বড় একটি আগুন বের হবে । এই আগুনের আলোতে সিরিয়ার বুসরা 
নামক স্থানের উটের গলা পর্যন্ত আলোকিত হয়ে যাবে । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেনঃ 
০১50 GE 0৮৭ of ip WEBS ৬৮ ২৪৩৭ ০0 
“হেজাযের ভূমি থেকে একটি অগ্নি প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত কায়েম হবেনা । উক্ত অগ্নির 
আলোতে বুসরায় অবস্থানরত উটের গলা পর্যন্ত আলোকিত হবে” ৷* 
(১০) তিনটি বড় ধরণের ভূমিধ্বসঃ কিয়ামতের পূর্বে তিনটি স্থানে বিশাল আকারের ভূমিধ্বস 
হবে । এগুলো হবে কিয়ামতের বড় আলামতের অন্তর্ভুক্ত । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেনঃ 
SAI US ওত TLS 2১৮ ধর 384 ৯৪ 6 UE ৩ ELE 
CA ৪৮৯৮ Ls; 
“দশটি আলামত প্রকাশ হওয়ার পূর্বে কিয়ামত সংঘটিত হবেনা । তার মধ্যে থেকে তিনটি 
ভূমিধ্বসের কথা উল্লেখ করলেন। একটি হবে পূর্বাঞ্চলে, একটি হবে পশ্চিমাঞ্চলে এবং 
আরেকটি হবে আরব উপদ্বীপে” ।+ উম্মে সালামা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ 
২১৯৪1049506 বউ AAs এপ 3 SA এল ও Sl ৩৪ এ OK 


1 - তাফসীরে তাবারী, ইবনে কাছীর । 
2 - মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ফিতান। 
১ - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ফিতান। 
+ - মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ফিতান। 
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৬৪ এস le 2৬৮ dl ৩৬ 2৩৮০০ ৩৩০ লা ওটি ১১৮ 
“আমি চলে যাওয়ার পর অচিরেই তিনটি স্থানে ভূমিধস হবে । একটি হবে পূর্বাঞ্চলে, একটি 
হবে পশ্চিমাঞ্চলে এবং আরেকটি হবে আরব উপদ্বীপে । আমি বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল! সৎ 
লোক বর্তমান থাকতেই কি উহাতে ভূমিধ্বস হবে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বললেনঃ হ্যা, যখন পৃথিবীর অধিবাসীরা ব্যাপকভাবে পাপকাজে লিপ্ত হবে” ৷" 
প্রশ্নঃ (১০৭) মওতের প্রতি ঈমান আনয়নের দলীল কী? 
উত্তরঃ মওত চির সত্য । এ ব্যাপারে অনেক দলীল রয়েছে । আল্লাহ্‌ তাআলা বলেনঃ 
CELA dla 
“হে নবী! আপনি বলুনঃ তোমাদের প্রাণ হরণের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা তোমাদের প্রাণ 
হরণ করবেন। অতঃপর তোমরা তোমাদের প্রতিপালনকর্তার দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে” । (সূরা 
সিজদাহঃ ১১) আল্লাহ্‌ তাআ'লা আরও বলেনঃ 
EB (87513 ০৫3 ৮৯৭ ৪১০ FY 
“প্রত্যেক প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ করতে হবে। আর তোমরা কিয়ামতের দিন উত্তম প্রতিদান 
প্রাপ্ত হবে ।” (সূরা আলইমরানঃ ১৮৫) আল্লাহ্‌ তাআ"লা তার নবীকে উদ্দেশ্য করে বলেনঃ 
Ob ৩০ 58) 
“নিশ্চয়ই আপনি মৃত্যু বরণ করবেন । তারাও মৃত্যু বরণ করবে”। (সুরা যুমারঃ ৩০) আল্লাহ্‌ 
তা'আলা বলেনঃ 
€554501 ৩ এ এ এ ৮৫৬ ০) 
“আপনার পূর্বে আমি কোন মানুষকে অনন্ত জীবন দান করি নি। সুতরাং আপনার মৃত্যু হলে 
তারা কি চিরঞ্জীব হবে?” (সুরা আম্বীয়াঃ ৩৪) আল্লাহ তাআ'লা আরও বলেনঃ 
CH IES ১৯ ৩৫০ ৯১ এ ৯১ ডি ৮৬) 
“ভূপৃষ্ঠের সবকিছুই ধ্বংসশীল। একমাত্র আপনার মহিমাময় ও মহানুভব পালনকর্তার চেহারা 
(সত্তা) ব্যতীত” । (সুরা আর্‌ রাহমানঃ ২৬-২৭) আল্লাহ্‌ তাআ'লা আরও বলেনঃ 
২৩০১ ২1 ৬৫১০০ এ) 
“আল্লাহর সত্তা ব্যতীত সবকিছুই ধ্বংস হবে” । (সুরা কাসাসঃ ৮৮) আল্লাহ্‌ তাআলা আরও 
বলেনঃ 
CAT AA এ এস) 
“আপনি সেই চিরঞ্জীবের উপর ভরসা করুন, যার মৃত্যু নেই” । (সূরা ফুরকান৪৫৮) 


1 - ইমাম হায়ছামী বলেনঃ তাবারানী তার আওসাতে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। | 
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মৃত্যুর উপর ঈমান আনয়নের ব্যাপারে হাদীছগুলো গণনা করে শেষ করা যাবে না। মৃত্যু 
একটি বাস্তব বিষয়। এটি কারো অজানা নয়। এতে কোন সন্দেহ নেই। এর বাস্তবতা হতে 
চক্ষু বন্ধ করে রাখা অহঙ্কার ছাড়া আর কি হতে পারে? আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দাগণই কেবল 
মৃত্যু ও তার পরবর্তী বিষয়ের প্রতি বিশ্বাসের দাবী অনুযায়ী আমল করে থাকে । আমরা বিশ্বাস 
করি, যে কেউ মৃত্যু বরণ করুক, চাই তার মৃত্যু স্বাভাবিকভাবে হোক বা নিহত হোক বা অন্য 
যে কোন কারণে হোক না কেন, সেটিই ছিল তার নির্ধারিত মৃত্যুর সময় ৷ নির্ধারিত সময়ের 
একটু আগেও হয়নি, পরেও নয় । আল্লাহ্‌ তাআলা বলেনঃ 
“প্রত্যেকেই নির্দিষ্ট সময়ের জন্য চলমান” । (সূরা রা’দঃ ২) 
COLES 39 GC Es এ af 0 99) 
“যখন তাদের নির্দিষ্ট সময় চলে আসবে, তখন তারা না এক মুহূর্ত পিছে যেতে পারবে আর না 
এগিয়ে আসতে পারবে” ৷ (সুরা আ’রাফঃ ৩৪) 
প্রশ্নঃ (১০৮) কবরের ফিতনা, নেয়ামত ও আযাবের ব্যাপারে কুরআনে কোন দলীল আছে কি? 
উত্তরঃ কবরের আযাব ও নেয়ামতের বিষয়ে কুরআনে যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। আল্লাহ্‌ তা'আলা 
বলেনঃ 
৩০৩ BLS ৬ ৩৪৮ ০৯৩৫ ৩ এ ৩৯৯) ০ ৩৩ ৩৮৭ fie সু ৬৯ 
CORY CY এ| ১৮ eS) oe) 
“যখন তাদের কারো কাছে মৃত্যু আসে, তখন সে বলেঃ হে আমার পালনকর্তা! আমাকে 
পুনরায় (দুনিয়াতে) প্রেরণ করুন। যাতে আমি সৎকর্ম করতে পারি, যা আমি করি নি। কখনই 
নয়, এটি তো তার একটি কথা মাত্র । তাদের সামনে রয়েছে বারযাখ (একটি পর্দা) কিয়ামত 
দিবস পর্যন্ত” । (সুরা মুমিনূনঃ ৯৮-১০০) আল্লাহ্‌ তাআ'লা বলেনঃ 
৩১ ৪5 UT ৮১ বিএ (১৪ (১৪) IE জি ৩৯৮ I) এ ০ ১৮৪ এড ৩৬৯ 
(ow পে 
“ফিরআউন সম্প্রদায়কে নিকৃষ্ট শাস্তি পরিবেষ্টন করল। সকাল-সন্ধ্যায় তাদেরকে উপস্থিত করা 
হয় আগুনের সামনে আর যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে সেদিন বলা হবে ফিরআউন 
সম্প্রদায়কে কঠিন শান্তিতে নিক্ষেপ কর”। (সুরা গাফেরঃ ৪৫-৪৬) আল্লাহ্‌ তাআস্লা আরও 
বলেনঃ 
(G23 50 BEd ৪ ০25) 0955 ET al 2 ৩) 
“যারা বিশ্বাসী তাদেরকে ইহজীবনে ও পরজীবনে আল্লাহ্‌ সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন মজবুত বাক্যের 
উপর” ৷ (সূরা ইবরাহীমঃ ২৭) আল্লাহ তাআলা আরও বলেনঃ 
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AE ৩১৮ Bd ৮1৮৮০১৫002৮ ৮099 ৮৮০] ৮57 ও ০৪48 সু এ 29) 
“আপনি যদি জালিমদেরকে এ সময়ে দেখতে পেতেন যখন তারা মৃত্যু যন্ত্রনায় থাকবে এবং 
ফেরেশতাগণ হাত বাড়িয়ে বলবেনঃ তোমরা নিজেরাই নিজেদের প্রাণ বের করে আন। তোমাদের 
আমলের কারণে আজ তোদেরকে অবমাননাকর আযাব দেয়া হবে । কারণ তোমরা আল্লাহর উপর 
মিথ্যারোপ করেছিলে এবং তোমরা তার আয়াতের বিরুদ্ধে অহংকার করেছিলে” (সুরা আনআমঃ 
৯৩) আল্লাহ্‌ তাআলা বলেনঃ 

(ob ০০০৩ এ ৩৯১৫ 0১০৮০ 
“আমি তাদেরকে দু'বার শান্তি দিব। অতঃপর তাদেরকে প্রত্যাবর্তিত করা হবে কঠিন শাস্তির 
দিকে”। (সুরা তাওবাঃ ১০১) এখানে একবার কবরের শাস্তি ও আর একবার কিয়ামতের 
শাস্তি উদ্দেশ্য । এ ছাড়াও আরো আয়াত বিদ্যমান । 
প্রশ্নঃ ১০৯) কবরের আযাবের ব্যাপারে সুন্নাতে রাসূল হতে দলীল দিন 
উত্তরঃ কবরের আযাবের ব্যাপারে হাদীছগুলো মুতাওয়াতের (ধারাবাহিক) সুত্রে বর্ণিত হয়েছে। 
আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 
2১২১ 29022 DEL এ ক EB অপ এও এপ ডি এর) 5 ৩ ৪৮) এ এ) 
0১০05 এ 4 HU এ ভন ৩৪ ও পি ক) এত ৮০৪9৯ ৪ SIH CS 
DE BE MBE 88658641558 বা 15582 তত 
৪ 45৮ ০ 5 2 IEE ৫) BEAD IN A ০৮৬ এ ৩9555 BIEL 
“বান্দাকে যখন কবরে রেখে তার আতআীয়রা ফিরে যায় তখন সে তাদের জুতার 
আওয়াজ শুনতে পায়। এমন সময় দু'জন ফেরেশতা তার কাছে আগমণ করেন। 
তাকে বসিয়ে জিজ্ঞেস করেনঃ এই ব্যক্তি তথা মুহম্মাদ সান্রান্মাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম সম্পর্কে তুমি কি বলতে? মুমিন ব্যক্তি উত্তরে বলেঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে তিনি 
হলেন আল্লাহর বান্দা ও রাসূল । তখন তাকে বলা হয়ঃ তুমি জাহান্নামে তোমার ঠিকানার দিকে 
একটু দৃষ্টি দাও। আল্লাহ্‌ তাআলা তা পরিবর্তন করে জান্নাতে তোমার ঠিকানা তৈরী করেছেন। 
সুতরাং সে জান্নাত ও জাহান্নাম উভয়ই দেখতে পাবে । কাফের অথবা মুনাফেক বান্দাকে যখন 
বলা হয়ঃ এই লোকটি সম্পর্কে তোর ধারণা কি? সে উত্তরে বলেঃ হায় আমি তা 
জানিনা । তার সম্পর্কে মানুষ যা বলত আমিও তাই বলতাম । তখন তাকে বলা হয়ঃ 
তুমি জানার চেষ্টা করো নাই এবং অনুসরণও করো নাই । আর তাকে লোহার হাতুড়ী দিয়ে 


কুরআন ও সহীহ হাদীছের আলোকে ২শতাধিক প্রশ্নোত্তরসহ নাজাত প্রাপ্ত দলের আকীদাহ 


কঠোরভাবে আঘাত করা হয়। তাতে সে এমন প্রকটভাবে চিৎকার করতে থাকে, যার 
আওয়াজ জিন-ইনসান ব্যতীত নিকটবর্তী সকল সৃষ্টিজীবই শুনতে পায়” ।১ 
আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 
৫ ৩৩ ৩ dh Af Lod সা Pf Le ৩৫ ৬ (9 সো ১০৪০২2০০৮০৮ ০৩ 1১1 LS) 
দোল 7% 2 রি > 710 পো ১৩ ১৯ ১০৪১৩ ১৯ 
“নিশ্চয়ই তোমাদের কেউ যখন মারা যায় তখন সকাল-সন্ধ্যায় তার সামনে তার ঠিকানা পেশ করা 
হয়। সে জান্নাতের অধিবাসী হলে জান্নাতে আর জাহান্নামী হলে জাহান্নামে তার ঠিকানা দেখানো 
হয়। বলা হয়ঃ এটিই হচ্ছে তোমার ঠিকানা । কিয়ামতের দিন পুনরুথিত হওয়ার পর আল্লাহ্‌ 
তোমাকে এই ঠিকানায় পাঠাবেন” ।২ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, 
৮১954584822 25 LD UG GEIL ED লা 2 
১ EAU CMI এ এও তে oS ও এন ৩ US পু এ) এক ভর এ ০৯১2 
BES Ot HS এটি হল চে CLS Bhs G5 মত তব FD ১৪5 
০ 
“একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনা বা মক্কার কোন একটি বাগানের 
পাশদিয়ে অতিক্রম করছিলেন । তথায় তিনি দু'জন এমন মানুষের আওয়াজ শুনতে পেলেন 
যাদেরকে কবরে শাস্তি দেয়া হচ্ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ 
তাদেরকে আযাব দেয়া হচ্ছে অথচ বড় কোন অপরাধের কারণে আযাব দেয়া হচ্ছে না। 
অতঃপর তিনি বললেনঃ তাদের একজন পেশাব করার সময় আড়াল করতোনা ৷ আর দ্বিতীয় 
ব্যক্তি একজনের কথা অন্যজনের কাছে লাগাত। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
একটি কাচা খেজুরের শাখা আনতে বললেন। অতঃপর উক্ত খেজুরের শাখাটিকে দু'ভাগে 
বিভক্ত করে উভয় কবরের উপর একটি করে রেখে দিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম কে জিজ্ঞেস করা হলো আপনি কেন এরকম করলেন? উত্তরে তিনি বললেনঃ হয়ত 
খেজুরের শাখা দু'টি জীবিত থাকা পর্যন্ত তাদের কবরের আযাব হালকা করা হবে” | 
আৰু আইয়্যুব আনসারী (রাঃ) বলেনঃ | 
(১:৬১ ৩ ৮১৩ ৯৮ US ৪০ শত ED সলিও নও Sb dG AED 


1 - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল জানায়েয ৷ 

১ - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল জানায়েয ৷ 

+ - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ওযু । কবরের উপর খেজুর গাছের তাজা ডালা পুতা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে খাস 
ছিল। কারণ সাহাবীদের কোন কবরের উপর এমনটি করার কথা বর্ণিত হয় নি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও অন্য কোন কবরে 
তা স্থাপন করেন নি। সুতরাং বুঝা গেল এটি একটি নির্দিষ্ট ঘটনা । এর উপর কিয়াস করে বর্তমানে যেভাবে নতুন কবরের উপর খেজুর 
গাছে শাখা পুতা হয়ে থাকে তা ঠিক নয়। 
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“একদা নবী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূর্য অস্তমিত হওয়ার সময় ঘর থেকে 
বের হয়ে এসে এক বিকট শব্দ শুনতে পেয়ে বললেনঃ কবরে ইহুদীদেরকে আযাব দেয়া 
হচ্ছে” ৷’ আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ) বলেনঃ 
তক ৩ ৮৩০০৮] কউ তি জা ০ এ FS ৩ 059 86 এ একি এ 4৮০5 09) 
ভিডি 
“একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বক্তৃতা দেয়ার জন্য দাড়িয়ে কবরে মানুষ যে 
কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হবে সে সম্পর্কে আলোচনা করলেন । মুসলমানগণ কবরের আযাবের 
ভয়াবহতার কথা শুনে চিৎকার করে কেঁদে উঠলেন” ।২ আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ 
CE ০3৩ ১৪ উপ NL ৯৩ এক আর শি গুড dl oo 20 ০৮০ ES US) 
“আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে প্রত্যেক নামাযের পর কবরের আযাব হতে 
আশ্রয় প্রার্থনা করতে দেখেছি” ৷* 
সূর্ঘপ্হণের হাদীছের শেষাংশে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে 
কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করার আদেশ দিলেন ।* 
উপরোক্ত সকল হাদীছই সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বিদ্যমান। লেখক বলেনঃ আমি 
মা'রিজুল কবুল নামক গ্রন্থে বিভিন্ন সনদে একদল সাহাবী থেকে ৬০টি হাদীছ উল্লেখ করেছি। 
দেয়া হল। 
প্রশ্নঃ (১১০) কবর থেকে পুনরুথানের দলীল কী? 
উত্তরঃ কবর থেকে পুনরুথানের দলীলগুলো নিম্নরূপঃ আল্লাহ্‌ তাআলা বলেনঃ 
ol bp Be bp SBT তি ভা bg FEE Ub এ জে SD SME এ ৮ জী ও 
Ce of ILS Co BE SS ০ let ০৪) Hes 
“হে লোক সকল! যদি তোমরা পুনরুথানের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ কর, তবে শুন! আমি 
তোমাদেরকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছি। এর পর বীর্য থেকে, এরপর জমাট রক্ত থেকে তারপর 
পূর্ণাকৃতিবিশিষ্ট ও অপূর্ণাকৃতিবিশিষ্ট মাংস পিন্ড হতে, তোমাদের নিকট (আমার কুদরত) বর্ণনা 
করার উদ্দেশ্যে । আর আমি এক নির্দিষ্ট কালের জন্যে মাতৃগর্ভে যা ইচ্ছা রেখে দেই” । (সুরা 
হজ্জঃ ৫) আল্লাহ্‌ তাআলা আরো বলেনঃ 


1 - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল জানায়েয ৷ 
১ - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল জানায়েয । 
১ - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল জানায়েয । 
+ - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল কুসুফ । 
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১92 ৮০ ও GT BL Of + 595০ 4৫ এ হি Ah oo হি Bolt 3 2 ১6 ৩) 
“এটা এ জন্যে যে, আল্লাহ্‌ সত্য । তিনিই মৃতকে জীবন দান করবেন। আর তিনি প্রত্যেক 
বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান। আর কিয়ামত অবশ্যই সংঘটিত হবে। তাতে কোন সন্দেহ নেই। 
আর কবরে যারা আছে তাদেরকে আল্লাহ অবশ্যই পুনরুথিত করবেন” । (সুরা হজ্জঃ ৬-৭) 
আল্লাহ তাআলা আরো বলেনঃ 
OE ৩০৭ ০১১৫৭ ও তি sl ৯ 
“তিনিই আল্লাহ, যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করেন। অতঃপর তিনিই পুনরায় সৃষ্টি করবেন। আর এটি 
তার জন্যে অধিকতর সহজ” । (সুরা রূমঃ ২৭) আল্লাহ্‌ তাআলা আরো বলেনঃ 
(i ৩৮ ওঠ 4০৫) 
“যেভাবে আমি সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম, সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করব”। (সূরা আম্িয়াঃ ১০৪) 
আল্লাহ তাআলা আরো বলেনঃ 
(EE 5079 TE Ee ONY SHITE EROS Ee CU SCN 0) 
“মানুষ বলেঃ আমার মৃত্যু হলে আমি কি জীবিত অবস্থায় পুনরুথিত হব? মানুষ কি স্মরণ 
করে না যে, আমি তাকে পূর্বে সৃষ্টি করেছি যখন সে কিছুই ছিল না” । (সূরা মারইয়ামঃ ৬৬- 
৬৭) আল্লাহ্‌ তাআলা আরো বলেনঃ 
তক ৮৩৩ এ ভি ১ এ পি)? ৬৪ res BBY এ ৬ 4০০৮ এ আপা TY 
Gr I এ ভি ৬ & ৭ (০ ৬) ৬] 
“মানুষ কি দেখে না যে, আমি তাকে সৃষ্টি করেছি শুক্রবিন্দু হতে? অথচ হঠাৎ সে হয়ে গেল 
প্রকাশ্য বাকবিতন্ডাকারী। আর সে আমার সম্পর্কে উপমা রচনা করে অথচ সে নিজের সৃষ্টির 
কথা ভূলে যায়। সে বলেঃ হাড্ডিতে কে প্রাণ সঞ্চার করবে, যখন ওটা পচে গলে যাবে”? 
আপনি বলুনঃ ওর মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করবেন তিনিই, যিনি এটা প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন” । 
(সূরা ইয়াসীনঃ ৭৭-৭৯) আল্লাহ্‌ তাআলা আরো বলেনঃ 
1 ৩৫ এট ভব এ এ ৯৩ (০৭ জে 9 খাও PGE আমা ও 50 9 
€০৩ J ৩৪ 
“তারা কি দেখে না যে, আল্লাহ আকাশমন্ডলী ও যমীন সৃষ্টি করেছেন এবং এসবের সৃষ্টিতে 
কোন ক্লান্তিবোধ করেন নি। তিনি মৃতকে জীবন দান করতে সক্ষম । তিনি প্রত্যেক বিষয়ের 
উপর ক্ষমতাবান” ৷ (সুরা আহকাফঃ ৩৩) আল্লাহ্‌ তাআলা আরো বলেনঃ 
এ তত এ ভি এ 9 SEA এ ৪ এটা 9৯ জগত ob এত আআ সত ৮১) 
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“আর তার আরেকটি নিদর্শন এই যে, আপনি ভূমিকে দেখবেন অনুর্বর পড়ে আছে। অতঃপর 
আমি তাতে বৃষ্টি বর্ষণ করলে তা শস্যশ্যামল এবং বৃদ্ধি হয়। নিশ্চয়ই যিনি একে জীবিত 
করেন, তিনিই মৃতের জীবন দানকারী | তিনি প্রত্যেক বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান” । (সূরা হা- 
মীম সাজদাহঃ ৩৯) এছাড়াও আরো আয়াত রয়েছে। 

উপরোক্ত দৃষ্টাত্তগুলো ছাড়াও আল্লাহ্‌ তা'আলা অসংখ্যবার পানির মাধ্যমে মৃত যমীনকে 
জীবিত করার দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। ফলে মৃত যমীন আন্দোলিত হয় এবং তা সবুজ আকার 
ধারণ করে । অথচ সেটি ছিল অনাবৃষ্টির কারণে মৃত ও শুস্ক 

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উকাইলীর দীর্ঘ হাদীছে মৃত্যুর পর পুনরুথানের 
উদাহরণ এভাবে পেশ করেছেন যে, তোমার মা'বুদের জীবনের শপথ! প্রত্যেক নিহত এবং 
প্রত্যেক মৃতের কবর বিদীর্ণ করা হবে। সে তার মাথার দিক থেকে জীবিত হয়ে উঠে বসবে । 
তোমার প্রতিপালক তোমাকে জিজ্ঞেস করবেঃ তোমার অবস্থা কি? সে বলবেঃ হে আমার 
প্রতিপালক! গতকালের কথা । আমি আমার পরিবার ও সন্তানদের সাথে ছিলাম। সাহাবী 
বলেনঃ আমি বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল! কিভাবে আমাদেরকে একত্রিত করা হবে? অথচ 
আমরা পচে গলে শেষ হয়ে যাব, বাতাস আমাদেরকে উড়িয়ে নিবে এবং হিংস্র প্রাণীরা 
আমাদেরকে খেয়ে ফেলবে । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ আমি তোমার 
কাছে এ রকমই আল্লাহর নিদর্শন বর্ণনা করব। আমি একটি যমীন দেখেছি। সেটি পোড়া 
মাটির ন্যায় শক্ত হয়ে গিয়েছিল। আমি বলেছিলামঃ এটি পুনরায় কখনও জীবিত হবে না। 
আল্লাহ্‌ তাআলা সেখানে বৃষ্টি বর্ষণ করলেন। কয়েক দিন পর আমি সেখান দিয়ে অতিক্রম 
করলাম । আমি দেখলামঃ সেটি পানি বিশিষ্ট একটি শস্য ক্ষেতে পরিণত হয়েছে । তোমার 
প্রভুর হায়াতের শপথ! যমীনকে পানি দ্বারা জীবিত করার চেয়ে তিনি তোমাদেরকে কবর 
থেকে জীবিত করে হাশরের মাঠে উপস্থিত করতে অধিক ক্ষমতাবান।৯ এ রকম আরো অনেক 
হাদীছ রয়েছে। 
প্রশ্নঃ (১১১) কবর থেকে পুনরুখানকে অস্বীকার করবে তার হুকুম কি? 
উত্তরঃ যে ব্যক্তি কবর থেকে পুনরুথানকে অস্বীকার করবে, সে আল্লাহ্‌ তাআলা, তার কিতাবসমূহ 
এবং রাসুলদেরকে অস্বীকারকারী কাফের । আল্লাহ্‌ তাআলা বলেনঃ 

COA ভন) UG (101১6 050 IE) 

“কাফেরেরা বলেঃ আমরা এবং আমাদের বাপ-দাদারা মৃত্তিকায় পরিণত হয়ে গেলেও 
আমাদেরকে পুনরুথিত করা হবে”? (সুরা নামলঃ ৬৭) আল্লাহ্‌ তাআ'লা আরও বলেনঃ 


1 - এটি একটি দীর্ঘ হাদীছের অংশ, যা ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রঃ) মুসনাদে বর্ণনা করেছেন। ইমাম আলবানী (রঃ) 
হাদীছটিকে যঈফ বলেছেন । দেখুনঃ যিলালুল জান্নাত হাদীছ নং- ৬৩৬। 
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১১৬৫ ৩59 ৪15৮6 ad ৩৬ ০০৬ ৩৮ 5 EUG ৩ এছ তল তল 9) 
COE ৩5 ৮১ ০৩ ৮০০ পিএস ডিও 
“আপনি যদি বিস্মিত হন, বিস্ময়ের বিষয় তাদের কথাঃ মাটিতে পরিণত হওয়ার পরও কি 
আমরা নতুন জীবন লাভ করব? তারা তাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করেছে। তাদের 
গলদেশে থাকবে লৌহ শৃঙ্খল তারাই জাহান্নামী । তারা সেখানে চিরকাল থাকবে” । (সূরা 
রা'দঃ ৫) আল্লাহ্‌ তাআ'লা আরও বলেনঃ 
Cd 401 ৩6 ৩০১০ os দে TE নে চর পচ LB ES LS OE ০০) 
“কাফেররা ধারণা করে যে, তারা কখনও পুনরুখিত হবে না। আপনি বলুনঃ আমার 
প্রতিপালকের শপথ! নিশ্চয়ই তোমাদেরকে পুনরুথিত করা হবে । অতঃপর তোমাদের কৃতকর্ম 
সম্পর্কে তোমাদেরকে অবহিত করা হবে। আর এটা আল্লাহর পক্ষে অতি সহজ? । (সূরা মুমিনঃ 
৭) এছাড়াও রয়েছে আরো আয়াত । 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর বলেনঃ আল্লাহ্‌ তাআলা বলেছেনঃ 
ভি ৩৪ তত ৮0০ তু এ এট ১ LL ৪9 চি? এট এ ৬ ত9 সি ৬০ A) 
9407 decal ১০0। ৪ি 09 মু ও BB Cel হজ এ? 4501 ১৫ ভিডি ৩০৮ sll হি 
(৫০05 58৫59 এ 
“আদম সন্তান আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। অথচ তার এরকম করার অধিকার নেই। 
আদম সন্তান আমাকে গালি দেয়। অথচ তার এরকম করার অধিকার নেই । আমাকে মিথ্যা 
প্রতিপন্ন করার অর্থ এই যে, সে বলে থাকে আল্লাহ্‌ আমাকে প্রথমবার যেভাবে সৃষ্টি করেছেন, 
দ্বিতীয়বার সেভাবে সৃষ্টি করতে পারবেন না। অথচ দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করার চেয়ে প্রথমবার সৃষ্টি 
করা আমার পক্ষে অধিক সহজ ছিল না। আর আমাকে গালি দেয়ার অর্থ এই যে, তার কথাঃ 
আল্লাহ্‌ পুত্র সন্তান গ্রহণ করেছেন। অথচ আমি একক ও অমুখাপেক্ষী । আমি কাউকে জম্ম 
দেই নি এবং আমাকেও কেউ জন্ম দেয়নি । আর আমার সমতুল্য কেউ নেই” ৷ 
প্রশ্নঃ (১১২) সিঙ্গায় ফুঁ দেয়ার দলীল কি? কয়বার ফু দেয়া হবে? 
উত্তরঃ সিঙ্গায় ফু দেয়ার অনেক দলীল রয়েছে । আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ 
১৩ 6১1১8 SAS তত এ এড ১5 0৮০০0 ও ০9৩০০ GL ডি ০৯৭ ৩ ৮৪৯ 
(০ 
“এবং শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে । ফলে আকাশ ও যমিনে যারা আছে সকলেই বেহুশ হয়ে যাবে। 
তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন, সে ব্যতীত। অতঃপর আবার শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে । তৎক্ষনাৎ 


1 - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুত্‌ তাফসীর । 
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তারা দন্ডায়মান হয়ে দেখতে থাকবে” । (সুরা যুমারঃ ৬৮ এই আয়াতে দুইবার শিঙ্গায় ফুঁ 
দেয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। একবার ফুঁ দেয়ার সাথে সাথে সকলেই বেহুশ হয়ে যাবে। 
দ্বিতীয়বার ফুঁ দেয়ার সাথে সাথে সকলেই জীবিত হয়ে উঠবে ৷ আল্লাহ্‌ তাআলা আরো বলেনঃ 
€40 ০5 ১৮ ২ ০০০৪ ও ১ SIAN ও ১5658 ১১০। ও ৬৪ LLY 
“আর সেদিন শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে। ফলে আকাশ ও যমিনে যারা আছে সকলেই ভীত-সন্্স্ত 
হয়ে পড়বে । তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন, সে ব্যতীত” । (সুরা নামলঃ ৮৭) 
যারা এই আয়াতে €১। শব্দের ব্যাখ্যা 5= ৩ দ্বারা করেছেন, তাদের মতে এখানে € ১4) 
দ্বারা প্রথম ফুৎকার উদ্দেশ্য, যা সূরা যুমারের ৬৮নং আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে। মুসলিম 
শরীফের হাদীছ থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 
৮6 উট ৮৮৮ এ 9 এ এপ বু জি ও ০৯০ GEE 
BS ০০৮5৪ ৮৪৫7 ০৩ ০5 CS JE rhs এ ID ৮৮ SG ১০ 
১৮02৮ 
“অতঃপর শিঙ্গায় ফু দেয়া হবে। শিঙ্গায় ফু দেয়া মাত্রই প্রত্যেক ব্যক্তি তা কান পেতে শুনার 
চেষ্টা করবে। সর্বপ্রথম উটের হাওজ মেরামত রত একজন ব্যক্তি সেই শব্দ শুনতে পেয়ে 
বেহুশ হয়ে পড়ে যাবে। অতঃপর সকল মানুষ সেই শব্দ শুনে বেহুশ হয়ে যাবে। তারপর 
আল্লাহ তা*আলা শিশিরের ন্যায় এক প্রকার হালকা বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। তাতে মানুষের 
দেহগুলো গজিয়ে উঠবে । পুনরায় শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়ার সাথে সাথে সকল মানুষ আল্লাহর 
দরবারে হাজির হবে” ৷” এই হাদীছে দুই ফু দেয়ার কথা এসেছে। আর যারা £ এ৷ এর ব্যাখ্যা 
০ দ্বারা করেন নি, তাদের মতে এখানে উপরোক্ত দু’টি ফুৎকার ব্যতীত তৃতীয় ফুৎকার 
উদ্দেশ্য, যা এ দু'টির পুবেই দেয়া হবে । শিঙ্গার দীর্ঘ হাদীছে একথার সমর্থন পাওয়া যায়। 
তাতে তিনটি ফুৎকারের কথা বলা হয়েছে। ভীত-সন্ত্রস্ত হওয়ার ফুৎকার, বেহুশ হওয়ার 
ফুৎকার এবং বিশ্বজাহানের প্রতিপালকের সামনে হাজির হওয়ার ফুৎকার। আল্লাহই ভাল 
জানেন । 
প্রশ্নঃ ১১৩) কুরআন মাজীদে কিভাবে হাশরের বর্ণনা এসেছে? 
উত্তরঃ কুরআন মাজীদে হাশরের মাঠে মানুষকে একত্রিত করার ধরণ বর্ণনায় অনেক আয়াত 
রয়েছে। আল্লাহ্‌ তাআ'লা বলেনঃ 
GL এ কি UF 9% ৫৬ এগ্রঠ 


1 - মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ফিতান। 


কুরআন ও সহীহ হাদীছের আলোকে ২শতাধিক প্রশ্নোত্তরসহ নাজাত প্রাপ্ত দলের আকীদাহ 


“আর তোমরা আমার কাছে এককভাবে এসেছ। যেভাবে প্রথমবার আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি 
করেছিলাম” । (সুরা আনআমঃ ৯৪) আল্লাহ্‌ তাআলা বলেনঃ 
02০0৮5১১৬৮১ ৮৯৩) 
“সেদিন তাদেরকে একত্রিত করব, তাদের কাউকেও ছাড়ব না”। (সুরা কাহ্‌ফঃ ৪৭) আল্লাহ 
তা'আলা বলেনঃ 
(5 Ms এ! ০০৯] 5০319 LS LE 2৯ EY 
“সেদিন দয়াময় আল্লাহর কাছে পরহেজগারদেরকে সম্মানিত অতিথিরূপে সমবেত করা হবে” 
এবং আমি অপরাধীদেরকে পিপাসার্ত অবস্থায় জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাব।” (সূরা 
মারইয়ামঃ ৮৫-৮৬) আল্লাহ্‌ তাআ’লা আরও বলেনঃ 
FNS ES GE El LE EE 571৬5৬45271 ১259) 
5560 ISTE 
“আর তোমরা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হবে । এক শ্রেণী ডান হাতে আমলনামা পাবে । কতই না 
ভাগ্যবান হবে ডান হাতের দল! আরেক শ্রেণী বাম হাতে আমলনামা পাবে । কত হতভাগ্য 
হবে বাম হাতের দল! আর অগ্বতীগণই তো অগ্রবর্তী” । (সুরা ওয়াকিয়াঃ ৭-১০) আল্লাহ্‌ 
তাআ'লা আরও বলেনঃ 
CR ৩169৬ ASD ০০০৭ ৮০০৮9 এ সি AM ১১৪৪ সড 
“সেদিন তারা আহবানকারীর অনুসরণ করবে । তার কথা এদিক সেদিক হবে না। দয়াময় 
আল্লাহর ভয়ে সকল শব্দ ক্ষীণ হয়ে যাবে । সুতরাং মৃদু পদধ্বনি ব্যতীত তুমি কিছুই শুনবে 
না”। (সূরা তোহাঃ ১০৮) হাশরের মাঠের দিকে অগ্রসর হওয়ার সময় উটের পদধ্বনির ন্যায় 
আওয়াজ হবে । আল্লাহ তাআলা আরও বলেনঃ 
৮৮১৩০ এ 8৯5৯ প্রা ৮৪৬০৬ ৬৭ কন VY 
“আল্লাহ্‌ যাকে পথ প্রদর্শন করেন, সেই সঠিক পথপ্রাপ্ত। আর আল্লাহ্‌ যাকে গোমরাহ করেন, 
তাদের জন্য আপনি আল্লাহ্‌ ছাড়া কোন সাহায্যকারী পাবেন না। আমি কিয়ামতের দিন তাদের 
সমবেত করব তাদের মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায়”। (সুরা বানী ইসরাঈলঃ ৯৭) উক্ত 
আয়াতগুলো ছাড়াও আরো আয়াত রয়েছে। 
প্রশ্নঃ (১১৪) হাদীছ শরীফে হাশরের কি পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে? 
উত্তরঃ হাদীছ শরীফে হাশরের পদ্ধতি সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 


১০ pol এ টি তত এ ভি os এ 9০ ৩০ ডল BL ৩৬ এ ৮ ৮) 
A ৩৩ 9০ শপ) TE ভগ এ ৩ লিল এ I) উপ) ক এ 


(5৮৮! লি 


কুরআন ও সহীহ হাদীছের আলোকে ২শতাধিক প্রশ্নোত্তরসহ নাজাত প্রাপ্ত দলের আকীদাহ 


“মানুষকে তিনভাবে একত্রিত করা হবে। (১) একদল লোককে আশা ও ভয় মিশ্রিত অবস্থায় 
হাঁকিয়ে নেয়া হবে। (২) দু'জনকে একটি উটের উপর, তিনজনকে একটি উটের উপর, চারজনকে 
একটি উটের উপর এবং দশজনকে একটি উটের উপর আরোহিত অবস্থায় হাশরের দিকে হাঁকিয়ে 
নেয়া হবে। (৩) বাকী সব মানুষকে আগুন হাকিয়ে নিবে । মানুষ যেখানে দুপুরের বিশ্রাম নেয়ার 
জন্যে অবস্থান করবে অগ্নিও সেখানে থেমে যাবে । মানুষ যে স্থানে রাত অতিবাহিত করার জন্যে 
অবস্থান করবে অগ্নিও সেখানে থেমে যাবে । এরপর আবার তাদেরকে নিয়ে চলবে । তারা যেখানে 
সকাল করবে আগ্তনও সেখানে সকাল করবে । তারা যেস্থানে বিকালে অবস্থান করবে আগ্তনও 
সেস্থানে অবস্থান করবে। এরপর আবার তাদেরকে হাঁকিয়ে নিবে ।১ বুখারী ও মুসলিম শরীফে 
আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, 
পরত I শি তা 05 এও 9৮৮0 এ টব GF do শত ০055১) 
CELE EY এস) এড ভিসন এ এড 09৩ এস ও 
“জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলঃ হে আল্লাহর রাসূল! কিভাবে কিয়ামতের দিন কাফেরকে মুখের 
উপর ভর দিয়ে হাটানো হবে? উত্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ 
দুনিয়াতে যিনি তাকে দু'পায়ের উপর হাটাতে সক্ষম ছিলেন তিনি কি কিয়ামতের দিন মুখের 
উপর হাঁটাতে সক্ষম নন?২ 
ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 
88758515855 তর CE HEE 57552) 
(2 হও ও 
“নিশ্চয়ই তোমাদেরকে হাশরের মাঠে একত্রিত করা হবে, খালী পা, উলঙ্গ এবং খাতনাবিহীন 
অবস্থায়। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআনের এই আয়াতটি পাঠ করলেনঃ 
€০4০$ EU 1451050 2৩ ৬৮ 0 এর ও 
“যেভাবে আমি প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করবো। আমার ওয়াদা নিশ্চিত, 
আমাকে পুর্ণ করতেই হবে। (সুরা আম্বীয়াঃ ১০৪) কিয়ামতের দিন ইবরাহীম (আঃ)কে সর্বপ্রথম 
কাপড় পরিধান করানো হবে ।5 আয়েশা (রাঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে 
আরো বর্ণনা করেন যে, 
১৯৭ এ. ১৪০৭ ১৪ অল JEG ০০ এ ৮০০ 0 ৪ ৫৮ ৪% Be ও টে ৮ ৮৯) 


(৬১৮০ ১5 4৮003 


1 - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুর্‌ রিকাক । 
১ - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুত তাফসীর । 
১ - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুর্‌ রিকাক। 
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“কিয়ামতের দিন নগ্নপদ, উলঙ্গ, এবং খাতনাবিহীন অবস্থায় সমস্ত মানুষকে হাশরের মাঠে 
উপস্থিত করা হবে । আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ আমি বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারী-পুরুষ সকলকেই উলঙ্গ অবস্থায় উপস্থিত করা হবে? তাহলে তো 
মানুষেরা একজন অন্যজনের লজ্জাস্থানের দিকে তাকিয়ে থাকবে । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বললেনঃ ব্যাপারটি একজন অন্যজনের দিকে তাকিয়ে থাকার চেয়ে অনেক 
ভয়াবহ হবে ৷” 

প্রশ্নঃ (১১৫) কুরআন মধীদে বর্ণিত হাশরের মাঠে অবস্থানের কিছু দৃশ্য বর্ণনা করুন 

না রাজা VE LL FN 


০৮1০৮ 


Cy ১৯ টিটি 2: 4৫ খু ১৪৮৮) 
“আপনি কখনও মনে করবেন না যে, যালিমরা যা করে সে বিষয়ে আল্লাহ্‌ গাফেল। তিনি 
তাদেরকে সেদিন পর্যন্ত অবকাশ দেন যেদিন চক্ষু স্থির হয়ে যাবে। তারা মস্তক উপরে তুলে 
ভীত বিহবল চিন্তে দৌড়াতে থাকবে । তাদের দিকে তাদের দৃষ্টি ফিরে আসবে না। তাদের 
অন্তর উড়ে যাবে” । (সুরা ইবরাহীমঃ ৪২-৪৩) আল্লাহ্‌ তাআ'লা আরও বলেনঃ 
(I 037 22৮০) & 0১55 ও] 3৮৫৩ 91০ 5০00 ০১৮ ০ 05) 
“যেদিন রূহ ও ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে দাড়াবে । দয়াময় আল্লাহ্‌ যাকে অনুমতি দিবেন, 
সে ব্যতীত অন্য কেউ কথা বলতে পারবে না এবং সে সত্য বলবে”। (সুরা আন-নাবাঃ ৩৮) 
আল্লাহ তাআ'লা আরও বলেনঃ 
ক ৩০ ৩৮৮৮ ১ 0158 ০৩৮৮৩ Ed এ লস খু BM তে ১৮ 
“আপনি তাদেরকে আসন্ন দিন সম্পর্কে সতর্ক করুন। যখন প্রাণ ওষ্ঠাগত হবে, দম বন্ধ 
হওয়ার উপক্রম হবে । পাপীদের জন্য এমন কোন বন্ধু এবং সুপারিশকারী থাকবেনা, যার 
সুপারিশ গ্রহণ করা হবে” । (সুরা গাফেরঃ ১৮) আল্লাহ তাআলা আরও বলেনঃ 
CE এ ০০০ 203 ৩৩ oy BBE 020 (2টি 
“ফেরেশতাগণ এবং রূহ (জিবরীল আঃ) আল্লাহর দিকে উর্ধগামী হবেন এমন একদিনে, যার 
পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান ।” (সুরা মাআ'রিজঃ ৪) আল্লাহ্‌ তাআলা আরও বলেনঃ 
CE BS LAL) 
‘হে মানুষ ও জিন! আমি শিঘই তোমাদের প্রতি মনোনিবেশ করব” । (সূরা আর্-রাহমানঃ 
৩১) 


1 _ বুখারী, মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবু রিকাক। 


কুরআন ও সহীহ হাদীছের আলোকে ২শতাধিক প্রশ্নোত্তরসহ নাজাত প্রাপ্ত দলের আকীদাহ 


প্রশ্নঃ (১১৬) হাদীছে বর্ণিত হাশরের মাঠে অবস্থানের কিছু দৃশ্য বর্ণনা করুন 
উত্তরঃ হাশরের মাঠে অবস্থানের ব্যাপারে অনেক হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে উমার 
(রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর নিগ্নবাণীর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে 
বলেনঃ 
EH La এ] ৮৭5) ৩০ দিক আট (এ ০৮ ৮৪ ৮ FH 
“যেদিন মানুষ বিশ্বজাহানের প্রতিপালকের সামনে দাড়াবে” অবস্থা এরকম হবে যে, তাদের 
কেউ ঘামের মধ্যে কান পর্যন্ত ডুবে যাবে” ৷” আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 
CHT পট ৩ ০ ৩০১ ০৮০ NN BEF এ এজ তে Ll GY 
“কিয়ামতের দিন মানুষ ঘামের মধ্যে ডুবে যাবে । এমন কি তাদের শরীরে ঘাম সত্তর গজ 
পর্যন্ত পৌছে যাবে । উপরের দিকে মুখ থেকে কান পর্যন্ত পৌছে যাবে” ।২ সহীহ বুখারী ও 
মুসলিম শরীফে এ ধরণের আরো অনেক হাদীছ রয়েছে। 
প্রশ্নঃ ১১৭) কুরআন মাজীদে আমলনামা পেশ ও হিসাবের ধরণ কিভাবে বর্ণনা করা হয়েছে? 
উত্তরঃ কিয়ামতের দিন বান্দার আমলনামা প্রদান ও হিসাব সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তাআলা বলেনঃ 
“সেদিন তোমাদেরকে উপস্থিত করা হবে এবং তোমাদের কিছুই গোপন থাকবে না”। (সুরা 
আল-হাক্কাহঃ ১৮) আল্লাহ্‌ তাআ'লা আরও বলেনঃ 
কত US ৫১৫৯ এ ৬০ এ) ৩০1১৮১9) 
“আর তাদেরকে তোমার প্রতিপালকের নিকট উপস্থিত করা হবে সারিবদ্ধভাবে এবং বলা 
হবেঃ তোমাদেরকে প্রথমবার যেভাবে সৃষ্টি করেছিলাম, সেভাবেই তোমরা আমার নিকট 
উপস্থিত হয়েছ” ৷ (সুরা কাহ্‌ফঃ ৪৮) আল্লাহ্‌ তাআ'লা আরও বলেনঃ 
1৮9 ভাতে পি 9৩1৬ 0 ৬ ৮950৮ MB BL ভর চে ভে Hl YS tg LS BD 
€৩৮ Bb ও ডি I ৩১৭ Sl ১৩০৩ 
“যেদিন আমি সমবেত করব প্রত্যেক সম্প্রদায় হতে এক একটি দলকে । যারা আমার 
নির্দেশাবলী প্রত্যাখ্যান করত এবং তাদেরকে সারিবদ্ধ করা হবে । যখন তারা সমাগত হবে, 
তখন আল্লাহ্‌ বলবেনঃ তোমরা আমার নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করেছিলে আর ওটা তোমরা 
জ্ঞানায়ত্ব করতে পার নি? না তোমরা অন্য কিছু করছিলে? সীমালজ্ঘন হেতু তাদের উপর 


1 - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুত্‌ তাফসীর । 
* - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুর্‌ রিকাক। 


কুরআন ও সহীহ হাদীছের আলোকে ২শতাধিক প্রশ্নোত্তরসহ নাজাত প্রাপ্ত দলের আকীদাহ 


ঘোষিত শাস্তি এসে পড়বে । ফলে তারা কিছুই বলতে পারবে না। (সূরা আন্-নামলঃ ৮৩- 
৮৫) আল্লাহ্‌ তাআ লা আরও বলেনঃ 
5550১ 0৩ এ 09 * 210৮ 2১ 0৩ ০০ ০০ * 1৮০০ 25 VES ৩৭৫ ১০ 2৮৮) 
রত 
“সেদিন মানুষ ভিন্ন ভিন্ন দলে বের হবে তাদের কৃতকর্ম দেখানোর জন্য । অতঃপর কেউ অণু 
পরিমাণ সৎকর্ম করে থাকলে তা দেখতে পাবে । আর কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও 
দেখতে পাবে” (সুরা যিলযালঃ ৬-৮) আল্লাহ্‌ তাআ'লা আরও বলেনঃ 
CLE ৫ "জলি ৩০০) 
“আপনার প্রতিপালকের শপথ! আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করব তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে” । 
(সুরা হিজ্রঃ ৯৩) আল্লাহ্‌ তাআ'লা আরও বলেনঃ 
EET OE রাতে হারা 
২৪) 
প্রশ্নঃ (১১৮) হাদীছ শরীফে আমলনামা পেশ ও হিসাবের ধরণ কিভাবে বর্ণনা করা হয়েছে? 
উত্তরঃ আমলনামা পেশ এবং হাশরের মাঠের হিসাব সম্পর্কে অনেক হাদীছ এসেছে। নিয়ে 
আমরা কয়েকটি হাদীছ বর্ণনা করব । আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেনঃ 
946 MANES EET GLY 54024 5886 214551587172 
Cra 
“যাকে হিসাব নেয়ার জন্য পাকড়াও করা হবে তাকে শাস্তি দেয়া হবে। আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ 
আমি বললামঃ আল্লাহ্‌ তাআলা কি বলেন নি, “তার অতি সহজ হিসাব নেয়া হবে?” । তিনি 
বললেনঃ ওটা কেবল পেশ করা” ৷” 
4555 HE CT 5S po oe ও ১৩ YEAST ওত দা FS সত sd I) 
০১৩96 26 OA RL BHC UB 0 33 * ০552 পি % ০ ৩৪০ CS SY: 
৫০ ২ ০৩টি ল এ) ৭ ও ৮০ 
“কিয়ামতের দিন কাফেরকে উপস্থিত করে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমার কাছে যদি সমস্ত যমীন 
পূর্ণ স্বর্ণ থাকত, তাহলে তুমি কি আজকের আযাব থেকে রেহাই পাওয়ার বিনিময়ে তা দিয়ে 
দিতে? সে বলবেঃ হ্যা অবশ্যই দিয়ে দিতাম । তখন তাকে বলা হবেঃ তোমার কাছে তো এর 


1 - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুর্‌ রিকাক। 


কুরআন ও সহীহ হাদীছের আলোকে ২শতাধিক প্রশ্নোত্তরসহ নাজাত প্রাপ্ত দলের আকীদাহ 


চেয়ে অধিক সহজ বিষয়ের দাবী করা হয়েছিল৷ অন্য বর্ণনায় আছে, তুমি যখন আদমের পৃষ্ঠে 
ছিলে তখন তোমার কাছে আমি এর চেয়ে অনেক সহজ একটি জিনিষ চেয়েছিলাম । সেটি 
হচ্ছে তুমি আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না । কিন্তু তুমি তা মানতে অস্বীকার করেছিলে 
এবং আমার সাথে শরীক করাকেই বেছে নিয়েছিলে” ৷” নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
আরো বলেনঃ 
১১০9 ৬ FEC SHR Le ৩৭ ১১৩ ৩০৯৮ ED EOS ৪) LL YL ৩ 
৮05048550১0 NL এঠ 9 এ CID 5 | ০ % জি 
“তোমাদের প্রত্যেকের সাথেই আল্লাহ্‌ তাআলা কথা বলবেন। আল্লাহর মধ্যে ও বান্দার মধ্যে 
দোভাষী থাকবে না। মানুষ তার ডান দিকে দেখবে । তার আমল ব্যতীত অন্য কিছু দেখতে 
পাবে না। সে তার বাম দিকে তাকিয়ে দেখবে । তার আমল ব্যতীত অন্য কিছু দেখতে পাবে 
না। সে তার সামনের দিকে তাকিয়ে দেখবে । সে তার চেহারার সামনে জাহান্নাম ছাড়া অন্য 
কিছু দেখতে পাবে না। সুতরাং তোমরা এক টুকরা খেজুরের বিনিময়ে হলেও এবং একটি ভাল 
কথার বিনিময়ে হলেও জাহান্নামের আগুন হতে বাচার চেষ্টা কর” ।২ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম আরও বলেনঃ 
59144 ০1০6 LE 0৯2106936০৮ এ SEE  ও্ ৮ EE AY 
CAD ৩৮১ 06 GY জ এডি ০৮০ ও 4১ ৭552 IH 
“তোমাদের কেউ তার প্রতিপালকের এত নিকটবর্তী হবে যে, আল্লাহ্‌ তার কাধে স্বীয় পর্দা 
রেখে বলবেনঃ তুমি কি এই এই কাজ করেছ? সে স্বীকার করবে এবং বলবেঃ হ্যা, আমি এই 
এই কাজ করেছি। আল্লাহ্‌ও তাকে স্বীকার করাবেন। অতঃপর আল্লাহ্‌ বলবেনঃ আমি 
দুনিয়াতে তোমার এই কাজগুলো গোপন রেখেছি। আর আমি আজ তোমাকে এগুলো ক্ষমা 
করে দিব” ৷" 
প্রশ্নঃ (১১৯) কুরআন মাজীদে আমলনামা প্রদানের পদ্ধতি কিভাবে বর্ণনা করা হয়েছে? 
উত্তরঃ কুরআন মজীদে বান্দার আমলনামা প্রদান সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেনঃ 


(০ ৩৩০ 


1 - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুর্‌ রিকাক । 
2 _ বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুত্‌ তাওহীদ । 
১ - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুত্‌ তাওহীদ । 


কুরআন ও সহীহ হাদীছের আলোকে ২শতাধিক প্রশ্নোত্তরসহ নাজাত প্রাপ্ত দলের আকীদাহ 


“প্রত্যেক মানুষের কৃতকর্ম আমি তার গলায় লাগিয়ে দিয়েছি এবং কিয়ামতের দিন আমি তার 
জন্য বের করব এক কিতাব, যা সে পাবে উন্মুক্ত। আমি বলবঃ তুমি তোমার আমলনামা পাঠ 
কর। আজ তুমি নিজেই তোমার হিসাব-নিকাশের জন্য যথেষ্ট” । (সুরা বনী ইসরাঈলঃ ১৩- 
১৪) আল্লাহ্‌ তা'আলা আরও বলেনঃ 
(on ৮৮০) 193) 

“যখন আমলনামাসমূহ প্রকাশ করা হবে” ৷ (সুরা তাকভীরঃ ১০) আল্লাহ্‌ তা'আলা আরও বলেনঃ 
392৯০ ১৯ Es ৩৩ ও) ৪ ১৮৯5) ৯৯ CEES ডা তি ও ৩০১১ 

LUO ONY 3312৮5 06151721754 y 5S 
“আর সেদিন আমলনামা উপস্থিত করা হবে। তাতে যা আছে, তার কারণে আপনি 
অপরাধীদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত দেখবেন । তারা বলবেঃ হায় আফসোস, এ কেমন আমলনামা! এ 
যে ছোট বড় কোন কিছুই বাদ দেয় নি; সবই এতে রয়েছে। তারা তাদের কৃতকর্মকে সামনে 
উপস্থিত পাবে। আপনার পালনকর্তা কারো প্রতি যুলুম করবেন না”। (সুরা কাহ্‌ফঃ ৪৯) 
আল্লাহ তাআ'লা আরও বলেনঃ 
22৮0 2১6০ %6* GU SU EL AY GE 1১5 0৩ ০১৫ 2৮৫ HE Gf 2 LY 
15455 Of FUE TO ECGS TL OEE 
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2 KLE ৩০ ১৮০ ৪১১ LL GET ৫ red ২ ১3১৬৯ ০৬০ GO 
১ 3) 090 * ৮ ৩ টি 2 ০ ১ পে ৩৫ ০০৪ 93 ৯ লে 206 ০৮৮ ২ ৩৫ 
“অতঃপর যার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে সে বলবেঃ এসো! তোমরাও আমার 
আমলনামা পড়ে দেখ । আমি জানতাম যে, আমাকে হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে । অতঃপর 
সে সুখী জীবন যাপন করবে সুউচ্চ জান্নাতে । তার ফলসমূহ অবনমিত থাকবে । বিগত দিনে 
তোমরা যা প্রেরণ করেছিলে তার প্রতিদান স্বরূপ তোমরা খাও এবং পান কর তৃপ্তি সহকারে । 
আর যার আমলনামা বাম হাতে দেয়া হবে, সে বলবে হায় আমায় যদি আমলনামা না দেয়া 
হতো! আমি যদি না জানতাম আমার হিসাব! হায় আমার মৃত্যুই যদি শেষ পরিণতি হত! 
আমার ধন-সম্পদ আমার কোন উপকারে আসলনা। আমার ক্ষমতাও বরবাদ হয়ে গেল। 
ফেরেশতাদেরকে বলা হবেঃ একে ধর। অতঃপর গলায় বেড়ি পরিয়ে দাও । অতঃপর নিক্ষেপ 
কর জাহান্নামে । অতঃপর তাকে এমন শিকল দিয়ে বাধ যার দৈর্ঘ হবে সত্তর গজ নিশ্চয়ই সে 
মহান আল্লাহতে বিশ্বাসী ছিল না এবং মিসকীনকে খাদ্য দিতে উৎসাহিত করত না। অতএব 
আজকের দিনে এখানে তার কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু থাকবে না এবং কোন খাদ্য নেই ক্ষতমিশ্রিত 
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পুঁজ ব্যতীত ৷ গুনাহগার ব্যতীত কেউ এটা খাবে না”। (সুরা আল-হাক্কাহঃ ১৯- ৩৭) সুরা 
ইনশিকাকে আল্লাহ্‌ তাআলা আরও বলেনঃ 
Ge 4 ৯৬৫) 
“অনন্তর যাকে তার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে” । (সূরা ইনশিকাকঃ ৭) আল্লাহ্‌ 
তাআ'লা বলেনঃ 
Le 809 4৩ ss ১: এটি 
এবং যাকে তার আমলনামা পিঠের পিছন দিক থেকে দেয়া হবে”। (সুরা ইনশিকাকঃ ১০) 
এখান থেকে বুঝা গেল যে, যার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে, তাকে সামনের দিক থেকে 
আমলনামা প্রদান করা হবে । আর যাকে বাম হাতে আমলনামা দেয়া হবে, তাকে পিছনের 
দিক থেকে আমলনামা দেয়া হবে । আমরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। 
প্রশ্নঃ (১২০) হাদীছ শরীফে আমলনামা প্রদানের পদ্ধতি কিভাবে বর্ণনা করা হয়েছে? 
উত্তরঃ এ ব্যাপারে অনেক হাদীছ রয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 
২১৮১০০০১ ৩৭৭৯% ৪৪ DONTE SEL 
৩৭৫ ১৩ 9১১৮ এ ৩৪৩৯ আক ওঠা FAD এপ) Gi ৩ BE UH CD 
(৮৮ এত এ] যয এ) cP 058 IR) ১54 ০ এ 
“কিয়ামতের দিন মু'মিনকে তার প্রতিপালকের নিকটবর্তী করা হবে । আল্লাহ্‌ তার কাধে স্বীয় 
পর্দা রেখে তার গুনাহগুলো স্বীকার করাবেন। তিনি বলবেনঃ তুমি কি এই গুনাহ করেছিলে? 
সে স্বীকার করবে এবং বলবেঃ হ্যা, আমার স্মরণ আছে। সে দ্বিতীয়বারও স্বীকার করে বলবেঃ 
হে আমার প্রতিপালক! আমি এই এই কাজ করেছি। অতঃপর আল্লাহ বলবেনঃ আমি 
দুনিয়াতে তোমার এই কাজগুলো গোপন রেখেছি। আর আমি আজ তোমাকে এগুলো ক্ষমা 
করে দিব। অতঃপর তার গুনাহএর খাতাটি বন্ধ করা হবে। আর কাফেরদেরকে সমস্ত 
মাখলুকের সামনে ডেকে বলা হবে এরা এসমস্ত লোক, যারা তাদের প্রভুর উপর মিথ্যা রচনা 
করেছিল । আর যালেমদের উপর আল্লাহর লা*নত” > আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ 
0 2 ES 99] 3 (9৩ ১০০৫ এ Cf AIG ৪ 8 DUB EY কিল তিন ভি 05 এ] ০১০০৩ 
0 02 GE EA ০৪9৯৩ 4০ So 9০৫ Se Of Ug « A এ ও Lh Gi 
“হে আল্লাহর রাসূল! কিয়ামতের দিন কি কোন লোক তার বন্ধুকে স্মরণ করবে? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেনঃ হে আয়েশা! তিনটি স্থান এমন রয়েছে যেখানে কেউ কাউকে স্মরণ 
করবেনা (১) মানুষের আমল যখন মাপা হবে। তখন মানুষ সব কিছু ভুলে যাবে। চিন্তা একটাই থাকবে, 


1 - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুত্‌ তাওহীদ । 
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তার নেক আমলের পাল্লা ভারী হয় না হালকা হয়? (২) যখন প্রত্যেকের আমলনামা দেয়া হবে তখন 
কেউ কাউকে স্মরণ করবেনা । আমলনামা ডান হাতে পাবে না বাম হাতে পাবে? এনিয়ে চিন্তিত থাকবে 
(৩) পুলসিরাত পার হওয়ার সময়ও সকলেই ভীত-সন্ত্স্ত থাকবে । কেউ কাউকে স্মরণ করবে না” ।১ 
প্রশ্নঃ ১২১) কুরআন মজীদে দাড়িপাল্লা স্থাপনের দলীল কি? আমল মাপার পদ্ধতি বর্ণনা করুন 
উত্তরঃ কিয়ামতের দিন বান্দাদের আমল মাপার জন্যে দাড়িপাল্লা স্থাপন করা হবে, সে সম্পর্কে 
আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 
৩ ০৪ ত ও Lp FE IE OY ৬৪ পা প্র ও এও 2৪ এ ০0০ এ) 
৩৮৮৬ 
“আমি কিয়ামতের দিন ন্যায় বিচারের মানদন্ড স্থাপন করব । সুতরাং কারো প্রতি জুলুম 
হবেনা । যদি কোন আমল সরিষার দানা পরিমাণও হয়, আমি তা উপস্থিত করব এবং হিসাব 
গ্রহণের জন্যে আমিই যথেষ্ট” । (সূরা আমিয়াঃ ৪৭) আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 
1১৮ ০৮৪ ৬৪ Lp Ls ১১৪৮১ এ Li CE 13 Go 56 ১509) 
us তিক ও পপ 
“আর সে দিন যথাযথই ওজন হবে । অতঃপর যাদের পাল্লা ভারী হবে তারাই সফলকাম হবে 
আর যাদের পাল্লা হালকা হবে তারা এমন হবে, যারা নিজেদের ক্ষতি করেছে। তারা জাহান্নামে 
চিরকাল অবস্থান করবে (সুরা আ*রাফঃ ৮-৯) আল্লাহ তাআলা আরো বলেনঃ 
HU is UI ৩3 LG LE 20 5 উ এটি 0 Hig ও 96 Ly LE 5 ৩) 
GL 
অতঃপর যার পাল্লা ভারী হবে সে সুখী জীবন যাপন করবে। আর যার পাল্লা হালকা হবে তার 
ঠিকানা হবে হাভীয়া (জাহান্নাম) । আপনি জানেন তা কি? তা হচ্ছে প্রজ্জলিত অগ্নি” । (সূরা 
আল-কারিআহঃ ৬-১১) আল্লাহ্‌ তা'আলা কাফেরদের ব্যাপারে বলেনঃ 
৩১ ০৪ Le 
“সুতরাং কিয়ামতের দিন আমি তাদের জন্য কোন পরিমাপ প্রতিষ্ঠিত করব না”। (সূরা 
কাহফঃ ১০৫) এছাড়া আরো অনেক আয়াত রয়েছে। 
প্রশ্নঃ ১২২) হাদীছ শরীফে দীড়িপাল্লা স্থাপনের দলীল কি? আমল মাপার পদ্ধতি বর্ণনা করুন 
উত্তরঃ এ ব্যাপারে অনেক হাদীছ রয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 
১৮৮৩৪ ভে ডন জন SE ও DEY HE ৮৯১ এ অর ৬১ ০ ৪) 
005৬ এসি 056 ০ ৫৫05৫ 29৬৭ এ এসি Ee 0১8 ৫০০5 


1 আৰু দাউদ, অধ্যায়ঃ কিতাবুস্‌ সুন্নাহ । ইবনে লাহীআ ব্যতীত হাদীছের অন্যান্য বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য । 
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উপস্থিত করবেন। তার সামনে নিরানব্বইটি ফাইল (খাতা) বের করা হবে। প্রত্যেকটি 
ফাইলের বিশালতা হবে চোখের দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত । অতঃপর আল্লাহ তাকে বলবেনঃ এখানে যা 
লেখা আছে তার কোন কিছু কি তুমি অস্বীকার করতে পারবে? আমার ফেরেশতাগণ কি 
তোমার উপর জুলুম করেছে? তখন সে লোকটি বলবেঃ হে আমার প্রভু! আপনার 
ফেরেশতাগণ অন্যায় কিছু লেখে নাই। আল্লাহ বলবেনঃ তোমার কোন অযুহাত আছে কি? 
তখন সে লোকটি বলবেঃ হে আমার প্রভু! আমার কোন অযুহাত নেই । তখন আল্লাহ বলবেনঃ 
আমার কাছে তোমার একটি নেকী আছে। আজকে তোমার উপর বিন্দুমাত্র জুলুম করা 
হবেনা । তারপর একটি কার্ড বের করা হবে । তাতে লিখা থাকবেঃ 
(6577 BEE SEE 2058 28) 
“আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই । আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মাদ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসুল । আল্লাহ বলবেনঃ দেখ! তোমার 
আমল ওজন করা হবে। সে বলবেঃ হে আমার প্রভূ! এতগুলো বিশাল ফাইল ভর্তি গুনার 
তুলনায় এই কার্ডটির কোন ওজনই হবেনা । আল্লাহ বলবেনঃ আজ তোমার উপর বিন্দুমাত্র 
জুলুম করা হবেনা । অতঃপর মান দন্ডের এক পাল্লায় রাখা হবে নিরানব্বইটি ফাইল এবং অপর 
পাল্লায় রাখা হবে শুধু মাত্র এ কার্ডটি । এবার ওজনের সময় তার গুনায় ভর্তি নিরানব্বইটি 
ফাইলের পাল্লা হালকা হয়ে যাবে এবং লা-ইলাহা ইন্লাল্লার পাল্লা ভারী হয়ে যাবে । আল্লাহর 
নামের সাথে অন্য বস্তুর কোন ওজনই হবেনা” ।+ একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
তার সাহবীদেরকে বললেনঃ 
9419 Dall EC ৮৫ ৮ SIN এ এ Bs Le এ লি ৪106 ৩০৪০০ 
“তোমরা কি কারণে হাসছ? তারা বললেনঃ তার (আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদের) পায়ের চিকন 
নলা দেখে । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ এ সত্তার শপথ! যার হাতে আমার 
জীবন, এই নলা দু'টি মীযানের পাল্লায় উহুদ পাহাড়ের চেয়েও ভারী হবে” ।২ নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেনঃ 


1 - তিরমিযী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ঈমান, ইমাম আলবানী (রঃ) সহীহ বলেছেন । সিলসিলায়ে সাহীহা, হাদীছ নং- ১৩৫। 
১ _ মুসনাদে আহমাদ, (১/৪২০, ৪২১), হাকেম বলেনঃ হাদীছের সনদ সহীহ। ইমাম যাহাবী একমত পোষণ করেছেন । ইমাম 
আলবানীও হাদীছটিকে সহীহ বলেছেন । সিলসিলায়ে সহীহা, হাদীছ নং- ৩১৯২ 
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তল DB 1৮৯ 055 2৯৮৫ হজ এ এ OY ও দে ৮৮০ খা ১৪৮ ভি &) 
0? HG 
“কিয়ামতের দিন মোটা তাজা ভারী বিশাল আকৃতির লোককে নিয়ে আসা হবে। কিন্তু 
আল্লাহর কাছে একটি মশার পাখার ন্যায়ও তার ওজন হবে না। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ তোমরা কুরআনের এই আয়াতটি পাঠ করঃ 
(7 2422) ৮ i WY 
“সুতরাং কিয়ামতের দিন আমি তাদের জন্য কোন পরিমাপ প্রতিষ্ঠিত করব না”। (সূরা 
কাহ্‌ফঃ ১০৫)’ এছাড়া এমর্মে আরো হাদীছ বিদ্যমান । 
প্রশ্নঃ (১২৩) কুরআন মাজীদে পুলসিরাত পার হওয়ার দলীল কি? 
উত্তরঃ কিয়ামতের দিন জাহান্নামের উপরে পুলসিরাত স্থাপন করা হবে। আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ 
€ 45 09100 55505 ০৮ এ 0 ৬০৬ CE এ SP ৩৫ ০০০ (5) 
“তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে তথায় পৌছবেনা। এটা আপনার পালনকর্তার অনিবার্য 
ফয়সালা । অতঃপর আমি আল্লাহ ভীরুদেরকে উদ্ধার করবো এবং জালেমদেরকে সেখানে 
নতজানু অবস্থায় ছেড়ে দিবো” । (সুরা মারইয়ামঃ ৭১-৭২) আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ 
Cl 1৮4 57৯3 ও SEIN এন এ EY 
“সেদিন আপনি মুমিন নর-নারীদেরকে দেখবেন যে, তাদের সামনে ও ডান পার্শ্বে তাদের নূর 
ছুটাছুটি করবে” ৷ (সূরা হাদীদঃ ১২) 
প্রশ্নঃ ১২৪) হাদীছ শরীফে পুলসিরাত পার হওয়ার দলীল কী? 
উত্তরঃ কিয়ামতের দিন জাহান্নামের উপরে যে পুলসিরাত স্থাপন করা হবে । এব্যাপারে অনেক সহীহ 
হাদীছ রয়েছে। শাফাআতের হাদীছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 
bbs Se US ২৮১৩ 0৩ চল 5০ 30 4৯০ এ নিস Gob ৩৪ ০০ ০৬ এঁর 
৮৪০61751215 ME LESTE YT EES ESL 
CE নি ০৫৬ ০১ ESN UM pl ০৩73 a ১১৪৩ ০৮? 572 
(০৮ ০৮৪ ৮১ 2 
“কিয়ামতের দিন পুলসিরাতকে জাহান্নামের উপর স্থাপন করা হবে । সাহাবীগণ বলেনঃ আমি 
জিজ্ঞেস করলামঃ হে আল্লাহর রাসূল! পুলসিরাত কি? উত্তরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বললেনঃ এটি পিছলিয়ে ফেলে দেয়ার স্থান। তাতে থাকবে বড়শীর মত মাথা বাকা 
বিশিষ্ট লোহা (যো মানুষকে ছোঁ মেরে নিয়ে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করবে), লোহার 


1 - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুত্‌ তাফসীর । মুসলিম, অধ্যায়ঃ সিফাতুল মুনাফিকীন। 
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আঁকুড়া এবং লোহার শক্ত ও লম্বা কাটা, যা নজদ অঞ্চলে জন্মে থাকে । একে বলা হয় সা'দান 
কাটা । মুমিনগণ চোখের পলকে, বিজলির গতিতে, বাতাসের গতিতে, দ্রুতগামী ঘোড়ার 
গতিতে এবং উটের গতিতে পুলসিরাত পার হবে। কেউ সম্পূর্ণ মুক্ত অবস্থায় বের হয়ে 
আসবে । কেউ আহত হবে এবং পরে তা থেকে পরিত্রাণ পাবে । কেউবা জাহান্নামের আগুনে 
নিপতিত হবে । তাদের সর্বশেষ ব্যক্তিকে টেনে-হিচড়ে পার করা হবে ৷ 
আবু সাঈদ রোঃ) বলেনঃ আমার কাছে সংবাদ পৌছেছে যে, জাহান্নামের পুল চুলের চেয়ে 
অধিক চিকন এবং তলোয়ারের চেয়ে অধিক ধারালো ।২ 
প্রশ্নঃ (১২৫) কিয়ামতের দিন পারস্পরিক জুলুমের বদলা নেয়ার ব্যাপারে কুরআন মজীদের 
দলীল কী? 
উত্তরঃ কিয়ামতের দিন সকল প্রকার যুলুমের বদলা নেয়া হবে। আল্লাহ্‌ তাআলা বলেনঃ 
(Cbs ০৮ 05০8) ৫৮০ ঘি ৬৫ ১0 55 ৬৬ এ এআ এ) 
“নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ তাআলা বিন্দুমাত্র যুলুম করবেন না এবং যদি কোন সৎকাজ থাকে তবে তা 
কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিবেন। আর আল্লাহ্‌ তার নিকট হতে মহান প্রতিদান প্রদান করবেন”। 
(সূরা নিসাঃ ৪০) আল্লাহ্‌ তাআলা বলেনঃ 
ATO BM Ar ০০8৮০» টি ও CLS ৮৪৩ এ পেট 
৩ 09 0১ BS ও ৯৭ আল ক EY শত ও) টড 5100 ৩ ৩০৮৩ ES 
Cah ৮) PY সত ৩০ ও ৯৯ bg SF ০৮০ Godt 
করা হবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ দ্রুত হিসাব সম্পন্নকারী । আপনি তাদেরকে আসন্ন দিন সম্পর্কে 
সতর্ক করুন। যখন প্রাণ ওষ্ঠাগত হবে, দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম হবে । পাপীদের জন্য এমন 
কোন বন্ধু এবং সুপারিশকারী থাকবেনা, যার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে । চক্ষুর খেয়ানত ও অন্ত 
রে যা গোপন আছে সে ব্যাপারে তিনি অবহিত । আর আল্লাহই ফয়সালা করেন ইনসাফের 
সাথে” । (সূরা গাফেরঃ ১৭-২০) আল্লাহ্‌ তাআলা আরও বলেনঃ 
CLAY 5 Gods HS ০ 
“আর তাদের মাঝে ইনসাফের সাথে ফয়সালা করা হবে। তাদের উপর কোন প্রকার যুলুম 
করা হবে না” । (সুরা যুমারঃ ৬৯) 
প্রশ্নঃ (১২৬) কিয়ামতের দিন পারস্পরিক যুলুমের বদলা নেয়ার ব্যাপারে সুন্নাত থেকে দলীল 
দিন। হাদীছ শরীফে বদলা নেয়ার পদ্ধতি কিভাবে বর্ণিত হয়েছে? 


1 - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুত্‌ তাওহীদ, মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ঈমান । 
* - মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ঈমান । 
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উত্তরঃ কিয়ামতের দিন পারস্পরিক যুলুমের বদলা নেয়ার ব্যাপারে অনেক হাদীছ বর্ণিত 
হয়েছে। রাসূল সান্রাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 

০০০ ৪৪ হও সে ০০৩ 0 ৩০৪ 5৪৪9 
“কিয়ামতের দিন হাশরের মাঠে মানুষের মাঝে সর্বপ্রথম খুনের বিচার করা হবে”।১ আবু 
হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী সান্রাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 


০:৫৮ 


পর ৩ ৫০০ এলি TST HN এ, এর ও এ শত এ 
“যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের সম্ভমহানি বা অন্য কোন বিষয়ে অত্যাচারের জন্য দায়ী সে যেন সেই 
দিন আসার আগে আজই তার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নেয়, যেদিন কোন দীনার বা দিরহাম 
থাকবেনা । তার যদি কোন ভাল আমল থেকে থাকে তা থেকে জুলুমের সমপরিমাণ কেটে 
নেয়া হবে। আর তার যদি কোন নেকী না থাকে তবে মজলুমের পাপ থেকে কিছু নিয়ে 
জালেমের উপর চাপিয়ে দেয়া হবে । আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 
৩ 14 ০৯৭ ৬৮1৯৪ Lai DON সু ৩৪ DLE ৩৬ ১৯ 2৩ ৬ ১৯৮ ০৯৭) 
০১১০৫৮৫১৫০০ Ll ভন hl 0১৮১ GE SES BBE ও GB 
(39) 9 0495 Be সু ও 895 
“মুমিনগণ যখন জাহান্নামের আগুন থেকে পরিত্রাণ পাবে তখন তাদেরকে জান্নাত ও 
জাহান্নামের মাঝখানে একটি পুলের উপর থামানো হবে । তখন দুনিয়াতে একে অপরের প্রতি 
যে যুলুম করেছিল, তার প্রতিশোধ নেয়া হবে। তাদেরকে পাপ-পঞ্কিলতা থেকে পবিত্র করে 
জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হবে। সেই আল্লাহর শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, 
তাদের প্রত্যেকে পৃথিবীতে তার বাড়ী যেমন চিনত তার চাইতে বেশী তার বেহেশতের 
বাড়ীকে চিনতে পারবে ।* 
প্রশ্নঃ (১২৭) হাউজে কাউছারের ব্যাপারে কুরআন মাজীদের দলীল কী? 
উত্তরঃ আল্লাহ্‌ তা'আলা তার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে উদ্দেশ্য করে বলেনঃ 
(90 5৫০) 
“নিশ্চয়ই আমি আপনাকে (হাউজে) কাউছার দান করেছি” । (সূরা কাউছারঃ ১) 
প্রশ্নঃ ১২৮) হাউজে কাউছারের ব্যাপারে হাদীছের দলীল কী? 


1 - বুখারী ও মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুত দিয়া'ত 
* - বুখারী ও মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল মাযালিম। 
১ - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল মাযালিম । 


কুরআন ও সহীহ হাদীছের আলোকে ২শতাধিক প্রশ্নোত্তরসহ নাজাত প্রাপ্ত দলের আকীদাহ 


উত্তরঃ হাশরের মাঠে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাউজে কাউছার থাকবে । এ 
ব্যাপারে সহীহ হাদীছগুলো মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেনঃ 
০০৮ এ পর ৪9 
“আমি হাউজের কাছে তোমাদের সকলের পূর্বেই পৌছে যাব” ৷” নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
আরো বলেনঃ 
OU ০৯৮ এ ৮2 ls ৩1) ০০ ২5 ওত SY 
“আমি তোমাদের পূর্বেই হাউজের কাছে পৌছে যাব । আমি তোমাদের উপর সাক্ষী হব। 
আল্লাহর শপথ! আমি এখান থেকে এখনই আমার হাউজ দেখতে পাচ্ছি” ।২ নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 
৬5০০৬ ৮০০৫৭ UT এ তে জি 99 A ৬৪ সর Lo ০5 ৪৮৪ ৯৯৮) 
“আমার হাউজের দৈর্ঘ্য হবে এক মাসের দূরত্বের সমান । যার পানি হবে দুধের চেয়ে সাদা, 
মধুর চেয়ে মিষ্টি এবং তার সুঘাণ হবে কন্তুরীর চেয়েও উত্তম। তার পেয়ালার সংখ্যা হবে 
আকাশের তারকার সমপরিমাণ । যে ব্যক্তি একবার তা থেকে পানি পান করবে চিরদিনের 
জন্যে তার পিপাসা মিটে যাবে ।*নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেনঃ 
(01 06 2 60 5 18 ৮ পর) ০৩ IIE এজ ৬৫ 
“আমি একটি নদীর পাশে উপস্থিত হলাম । তার উভয় পার্শ্ব ছিল ভিতরে ফাপা মুক্তার তীবুর 
মত। আমি বললামঃ হে জিবরীল! এটি কোন্‌ নদী? জিবরীল (আঃ) বললেনঃ এটি হচ্ছে 
হাউজে কাউছার ।* এছাড়া হাউজে কাউছার সম্পর্কে আরো অনেক হাদীছ রয়েছে। 
প্রশ্নঃ ১২৯) জান্নাত ও জাহান্নামের উপর ঈমান আনয়নের দলীল কি? 
উত্তরঃ আল্লাহ তাআলা বলেনঃ 
৩০০০৬১৮০১১০ ১০] 259৮ AED ৩৩৪ 2০9 পে ৩১৯) ও 9১) 
OEY ৩৮ ts EAS ১০৩ 
“তাহলে তোমরা সেই জাহান্নামকে ভয় কর যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর, যা প্রস্তুত করে 
রাখা হয়েছে অবিশ্বাসীদের জন্য । আর যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও সকার্ধাবলী সম্পাদন 


৷ _ বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুর্‌ রিকাক। 
১ - উপরোক্ত উৎস্য। 

১ - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুর্‌ রিকাক। 
+ - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুত্‌ তাফসীর । 
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করে থাকে তাদেরকে সুসংবাদ প্রদান কর যে, তাদের জন্য এমন বেহেশত রয়েছে, যার 
তলদেশ দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত হতে থাকবে”। (সুরা বাকারাঃ ২৪-২৫) এছাড়া আরো 
অনেক আয়াত রয়েছে, যা গণনা করে শেষ করা যাবে না। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে 
বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাহাজ্জুদের নামাযের দু'আয় বলতেনঃ 
"৮2? ১০১৩ ৮০0৭ 2 EIS) 309 ০৪8 ১৮ ১3 ০5 58 Ef পা ৩৫2৪0) 
০৯১৮৪) উ 9৬) উ এ? উ এ) উ ৩৯) উ 8৩০) ৯ সিনা এটি bre 
(৮ ২৭০০০ ৮ 14১ এড il ৬৮৬ ১০৪ 
“হে আল্লাহ! আপনার জন্য সমস্ত প্রশংসা । আপনি আসমান-যমিন এবং এ দু"য়ের মধ্যস্থিত 
সকল বস্তুর আলো। আপনার জন্য সকল প্রশংসা । আপনি আসমান-যমিনের বাদশাহ। 
আপনার জন্য সকল প্রশংসা । আপনি সত্য, আপনার অঙ্গিকার সত্য, আপনার সাক্ষাৎ সত্য, 
আপনার কথা সত্য, জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য, নবীগণ সত্য, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম সত্য এবং কিয়ামত সত্য ৷” উবাদাহ বিন সামেত (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 
2705 MEE Lae 8চি 27785115552 98851 525 OLS S55 
3১১) 2০৪ ৩৩ ৮ ৬৪ কল “ly sf Gx 989 উ৮ dy Se 605 AL ও] GU ST, 
(ELE LEN Ell Sa ss 
“যে ব্যক্তি এই সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ্‌ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই । তিনি এক। তার কোন 
শরীক নেই । মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসূল । ঈসা (আঃ) 
আল্লাহর বান্দা ও রাসুল এবং তার বাক্য, যা তিনি মারইয়াম পর্যন্ত পৌছিয়ে দিয়েছেন এবং তার 
রূুহ। আর এই সাক্ষ্য দিবে যে, জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য তাকে আল্লাহ্‌ জান্নাতে প্রবেশ 
করাবেন। তার আমল যাই হোক । অন্য বর্ণনায় আছে, জান্নাতের আটটি দরজার যে কোন একটি 
দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে” ।২ 
প্রশ্নঃ (১৩০) জান্নাত ও জাহান্নামের প্রতি ঈমান আনয়নের মর্মার্থ কি? 
উত্তরঃ জান্নাত ও জাহান্নামের প্রতি ঈমান আনয়নের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে এই দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ 
করা যে, জান্নাত ও জাহান্নাম উভয়টিই তৈরী করা হয়েছে এবং তা এখনও প্রস্তুত আছে। 
আল্লাহর হুকুমে এদু"টি চিরকাল থাকবে, কখনও ধ্বংস হবে না। এমনিভাবে জান্নাতের সকল 
নেয়ামত ও জাহান্নামের সর্বপ্রকার আযাবের প্রতি ঈমান আনয়ন জান্নাত ও জাহান্নামের প্রতি 
ঈমান আনয়নের অন্তর্ভুক্ত ৷ 


1 - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুদ্‌ দাওয়াত । 
2 - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবু আহাদীছুল আম্বীয়া, মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ঈমান । 


কুরআন ও সহীহ হাদীছের আলোকে ২শতাধিক প্রশ্নোত্তরসহ নাজাত প্রাপ্ত দলের আকীদাহ 


প্রশ্নঃ (১৩১) জান্নাত ও জাহান্নাম এখনও প্রস্তুত আছে-এর দলীল কি? 
উত্তরঃ আল্লাহ্‌ তাআলা আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন যে, জান্নাত ও জাহান্নাম তৈরী করা হয়েছে 
এবং তা এখনও প্রস্তুত আছে। জান্নাতের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেনঃ 
Ctl ০৫টি 
“জান্নাত মুত্তাকীদের জন্য তৈরী রাখা হয়েছে” । (সুরা আল-ইমরানঃ ১৩৩) আল্লাহ্‌ তাআলা 
জাহান্নামের ব্যাপারে বলেনঃ 
Cpl ০৩৪টি 
“জাহান্নাম কাফেরদের জন্য প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে”। (সুরাঃ আল-ইমরানঃ ১৩১) আল্লাহ্‌ 
তাআলা আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আদম 
ও তীর স্ত্রীকে জান্নাতে স্থান দিয়েছিলেন । আরো সংবাদ দিয়েছেন যে, কাফেরদেরকে সকাল- 
বিকালে জাহান্নামের উপর পেশ করা হয় । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেনঃ 
(1 এ হোশি )৩। ৪ ০ 975 (৮ তপু dl ৪ Eb) 
“আমি জান্নাত দেখলাম । তার অধিকাংশ অধিবাসীকেই দেখলাম যে, তারা গরীব লোক । আর 
আমি জাহান্নামও দেখলাম । তার অধিকাংশ অধিবাসীই ছিল মহিলা” ।১ আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে উমার 
(রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 
3৮45 Heh JA 2 সু 0 5৪ ON ৩] নাও মত 5০5 পুত ৮৮ ০519 9৮09) 
420 040 এ এল ৮ 5 05৫ ০৫ 0৯555 ১৫ এ 5 
“নিশ্চয়ই তোমাদের কেউ যখন মারা যায় তখন সকাল-সন্ধ্যায় তার সামনে তার ঠিকানা পেশ করা 
হয়। সে জান্নাতের অধিবাসী হলে জান্নাতে আর জাহান্নামী হলে জাহান্নামে তার ঠিকানা দেখানো 
হয়। এটিই হচ্ছে তোমার ঠিকানা । কিয়ামতের দিন পুনরুখিত হওয়ার পর আল্লাহ্‌ তোমাকে 
এখানে পাঠাবেন ।১ আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ 
৫৫ oS 25185 ৩৬ ১0০ চি ৮০) ০৫ 3) 
“যখন প্রচন্ড গরম পড়বে তখন তোমরা দেরী করে যোহরের নামায আদায় কর। কেননা 
গরমের প্রচন্ডতা জাহান্নামের উত্তাপ থেকেই” ।* নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো 
বলেনঃ 


1 - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুর্‌ রিকাক । 
* - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল জানায়েয ৷ 
১ বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল মাওয়াকীত। 
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SB i EE ও ০৩ ০ ও O30 এ জন FTES UE BS এ) 9 ৫৫59 
88515717765 585-241 58121557251 
“জাহান্নামের আগুন তার প্রভুর কাছে অভিযোগ করে বললঃ হে আমার প্রতিপালক! আমার 
এক অংশ অন্য অংশকে খেয়ে ফেলছে । তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে দু'টি নিশ্বাস ফেলার 
অনুমতি প্রদান করলেন। একটি শীতের মৌসুমে অন্যটি গরমের মৌসুমে সুতরাং গরমের 
মৌসুমে তোমরা প্রচন্ড গরম এবং শীতের মৌসুমে প্রচন্ড শীত অনুভব করে থাক ।১ তিনি 
আরো বলেনঃ 
০৩৬ ৩১১0 es তে ৩৫ ৩০) 
“জ্বরের উৎপত্তি জাহান্নামের উত্তাপ থেকে । সুতরাং পানি দিয়ে তা ঠান্ডা কর”।২ 
(০00 35 hl এ ১৮ 0০985 ক i GE এ) 
“আল্লাহ্‌ তাআলা জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্টি করে জিবরীলকে জান্নাতে পাঠালেন এবং বললেনঃ 
তুমি যাও এবং তা দেখ” ৷” 
সূর্য গ্রহণের দিন নামাযে দাড়ানো অবস্থায় নবী সান্রাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্নামএর নিকট 
জান্নাত ও জাহান্নাম পেশ করা হয়েছিল। এমনিভাবে মিরাজের রাত্রিতেও তাকে জান্নাত ও 
জাহান্নাম দেখানো হয়েছিল। জান্নাত ও জাহান্নাম তৈরী আছে এমর্মে আরো অগণিত হাদীছ 
বিদ্যমান রয়েছে। 
প্রশ্নঃ (১৩২) জান্নাত ও জাহান্নাম চিরদিন থাকবে, কখনও ধ্বংস হবে না- এর দলীল কি? 
উত্তরঃ আল্লাহ্‌ তাআ’লা জান্নাত চিরস্থায়ী হওয়ার ব্যাপারে বলেনঃ 
Co 2৮ ১ এ ৩৯ ৬৫৩৯ 
“তারা সেখানে চিরকাল থাকবে । এটি হচ্ছে বিরাট সফলতা” । (সূরা তাওবাঃ ১০০) আল্লাহ্‌ 
তাআ'লার বাণীঃ 
৩১০৭ Ge 7১ ৩০) 
“তাদেরকে সেখান থেকে বের করা হবে না” । (সূরা হিজরঃ ৪৮) আল্লাহ্‌ তাআ'লার বাণীঃ 
€১১ 22০৬০) 
“ওটা হবে অফুরন্ত দান” । (সুরা হুদঃ ১০৮) আল্লাহ্‌ তাআ"লার বাণীঃ 
(ELLY, Bhi SY 


৷ বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল মাওয়াকীত । 
* - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুত্‌ তিব্ব । 
* - তিরমিযী, অধ্যায়ঃ সিফাতুল জান্নাত । ইমাম তিরমিযী বলেনঃ হাদীছটি হাসান সহীহ । 
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“জান্নাতের ফল শেষ হবে না এবং তা নিষিদ্ধও হবে না”। (সুরা আল-ওয়াকিয়াঃ ৩৩) আল্লাহ্‌ 
তাআলার বাণীঃ 
LORIN TEENS) 
“এটা আমার দেয়া রিযিক । তা কখনও শেষ হবে না” । (সূরা সোয়াদঃ ৫৪) আল্লাহ্‌ 
তাআ'লার বাণীঃ 
৬৬ T(SBDYOLLEL 3725 ০২০ 2৪ TLASDI HE ১০৬ BS Dol ES EY 
(DA 0 ০৮) Ge ৩১৪১৫ SST HSE ৬ ও ৩১৯৩৫৫)০৬ ১৮৭ MAY 
“নিশ্চয়ই মুত্তাকীরা থাকবে নিরাপদ স্থানে ৷ বাগান ও ঝর্ণার মধ্যে । তারা পরিধান করবে চিকন 
ও মোটা রেশমী পোষাক এবং তারা মুখোমুখী হয়ে বসবে । এরূপই ঘটবে । এবং তাদেরকে 
সঙ্গীনি দিব বড় বড় চক্ষু বিশিষ্ট পরমা সুন্দরী । সেখানে তারা প্রশান্ত চিত্তে বিবিধ ফল-মূল 
আনতে বলবে । প্রথম মৃত্যুর পর তারা সেখানে আর মৃত্যু আস্বাদন করবে না”। (সুরা দুখানঃ 
৫১-৫৫) এছাড়া আরো আয়াত রয়েছে, যাতে আল্লাহ্‌ তা'আলা জান্নাত ও জান্নাতবাসীদের 
চিরস্থায়ী হওয়ার কথা বলেছেন। এও বলেছেন যে, জান্নাতের নেয়ামত তাদের থেকে কখনও 
শেষ হবে না এবং তারা জান্নাত থেকে কখনও বেরও হবে না। 
জাহান্নামের ক্ষেত্রেও একই কথা । এ ব্যাপারে আল্লাহ্‌ তাআলা বলেনঃ 
০৮০ ie 36 ৫ 9৮৮ 0 ও DLS AS UE Call ১১) 
“নিশ্চয়ই যারা অবিশ্বাস করেছে এবং যুলুম করেছে, আল্লাহ্‌ তাদেরকে ক্ষমা করবেন না এবং 
তাদেরকে সুপথ প্রদর্শন করবেন না। জাহান্নামের পথ ব্যতীত | সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান 
করবে” । সুরা নিসাঃ ১৬৮-১৬৯) আল্লাহ্‌ তাআলা আরও বলেনঃ 
32189 ১১০২ 3 ৩৪ ৩৯৬ es SL AA ৩ এ) এ 
“আল্লাহ্‌ কাফেরদেরকে লা'নত করেছেন এবং তাদের জন্যে প্রস্তুত রেখেছেন জলন্ত অগ্নি । 
সেখানে তারা চিরস্থায়ী থাকবে এবং তারা কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না”। (সূরা 
আহজাবঃ ৬৪-৬৫) আল্লাহ তাআ'লা আরও বলেনঃ 
Uf ৩৪ ৩০ (রিল 5৫4 38 4595 এ) ১০৭ ১০) 
সেখানে তারা চিরকাল থাকবে” । (সূরা জিনঃ ২৩) আল্লাহ্‌ তাআ'লার বাণীঃ 
3৩৩৩৮১০২১০১) 
“তারা জাহান্নাম থেকে উদ্ধার পাবে না” । (সূরা বাকারাঃ ১৬৭) আল্লাহ্‌ তাআ'লার বাণীঃ 
COL 4১১) ০৮৪ সর 3) 
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“তাদের আযাব হালকা করা হবে না। তারা সেখানে নিরাশ হয়ে পড়ে থাকবে” । (সূরা 
যুখরুফঃ ৭৫) আল্লাহ্‌ তাআলা'র বাণীঃ 
JS Ey ৩৬৩ Uli টড 018৮2 পক ওক 0 হল 681১৮ ৬ 
€১ 
“আর যারা কুফরী করে তাদের জন্যে আছে জাহান্নামের আগুন । তাদের মৃত্যুর ফয়সালা হবে 
না যে, তারা মরবে এবং তাদের জন্য জাহান্নামের শাস্তি লাঘব হবে না। এভাবে আমি প্রত্যেক 
কাফেরকে শাস্তি দিয়ে থাকি” । (সুরা ফাতিরঃ ৩৬) আল্লাহ্‌ তাআলার বাণীঃ 
(৩ 4) ৬৪ ১৪ 3 ৮ 2১৯ LSE ৬৪) 
“যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের নিকট অপরাধী হয়ে উপস্থিত হবে, তার জন্যে তো আছে 
জাহান্নাম । তাতে সে মরবেও না, বাচবেও না” । (সুরা তোহাঃ ৭৪) এছাড়া আরো অনেক 
আয়াত রয়েছে। 
আল্লাহ্‌ তাআলা উপরোক্ত আয়াত এবং অনুরূপ অন্যান্য আয়াতে আমাদেরকে সংবাদ 
দিয়েছেন যে, যারা জাহান্নামের আসল বাসিন্দা তাদের জন্যই জাহান্নাম সৃষ্টি করা হয়েছে এবং 
তাদেরকেও জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। সুতরাং 
আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের বের হওয়াকে নাকচ করে বলেনঃ (1 2 ০৯৯১০ ৮১1৩) “তারা 
জাহান্নাম থেকে উদ্ধার পাবে না”। (সূরা বাকারাঃ ১৬৭) তাদের থেকে জাহান্নামের শাস্তি 
মুলতবী বা হালকা করা হবে না। আল্লাহ্‌ তাআ'লা বলেনঃ « ১ ১9০৮ ৮ 23) 
৩১ 4:তাদের থেকে আযাব হালকা করা হবে না। তারা সেখানে নিরাশ হয়ে পড়ে 
থাকবে” । (সুরা যুখরুফঃ ৭৫) জাহান্নামে তারা মরবেও না। আল্লাহ্‌ তাআ'লা বলেনঃ ৮৯ ২ 
(০ 33 ৮ $) “তাতে সে মরবেও না, বাচবেও না”। (সুরা তোহাঃ ৭৪) নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 
(০ ০ ৩ ৩১৮৮ ৭ ৮8৮ GLA Cah ১ Jf 
“যারা জাহান্নামের আসল বাসিন্দা তারা তাতে মরবেও না, বাচবেও না” ৷ ইবনে উমার (রাঃ) হতে 
বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ 
7:০4) Ed CF (এ এ ১০০ হত 2৩ ও ১৫ 059 Ed এ dl Bf 9৩8 
BSE HB এ 55 সুদ 09595 ০০৮5 0 ১ঞ। এ ৪5৮ UE এ ৫ ৯৫ ৪১৫ 


(৬১ ৩1৬১ 


1 - মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ঈমান । 
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“যখন জান্নাতবাসীগণ জান্নাতে চলে যাবেন এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে তখন 
(সাদা-কালো মিশ্রিত রঙ্গের ভেড়ার আকৃতিতে) মৃত্যুকে নিয়ে আসা হবে এবং তাকে জান্নাত 
ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী একটি স্থানে রেখে যবেহ করে ঘোষণা করা হবেঃ হে জান্নাতবাসীগণ! 
তোমাদের আর মৃত্যু হবেনা । এখানে তোমরা অনাদিকাল পর্যন্ত অবস্থান করবে। ওহে 
জাহান্নামীরা! তোমরা চিরকাল এ কঠিন আযাব ভোগ করবে । তোমাদের আর মৃত্যু হবেনা । 
একথা শুনে বেহেশতবাসীদের আনন্দ ও খুশী আরও বেড়ে যাবে এবং জাহান্নামীদের দুঃখ ও 
পেরেশানী আরও বৃদ্ধি পাবে।” অন্য বর্ণনায় আছে প্রত্যেকেই আপন আপন অবস্থায় চিরকাল 
থাকবে । অন্য বর্ণনায় আছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআনের এই আয়াতটি 
পাঠ করলেনঃ 
€৩১০% ১১০১০ ০১৮১ ধা ভে সু ৯ FG SIE) 
“আপনি তাদেরকে পরিতাপের দিবস সম্পর্কে ভয় দেখান। যেদিন সকল বিষয়ের ফয়সালা হবে । 
তারা গাফেল হয়ে পড়ে আছে। তাই তারা ঈমান আনছে না”। (সূরা মারইয়ামঃ ৩৯)১ উল্লেখিত 
হাদীছগুলো ব্যতীত এবিষয়ে আরো হাদীছ রয়েছে। 
প্রশ্নঃ (১৩৩) মুমিনগণ কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌ তা*আলাকে দেখতে পাবে এর দলীল কী 
উত্তলঃ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'তের আকীদাহ এই যে, কিয়ামতের দিন মুমিনগণ 
আল্লাহকে সেরকমই দেখতে পাবে, যেমন পরিস্কার আকাশে দিনের বেলায় সূর্য এবং রাতের 
বেলায় পূর্ণিমার চন্দ্রকে দেখতে পাওয়া যায়। আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেনঃ 
85৮৩ ৬০ এ. ৯০৩ ১৪ ১৯১৯ 
“সেদিন অনেক মুখ-মন্ডল উজ্জ্বল হবে । তারা তাদের প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে” । 
(সুরা কিয়ামাহঃ ২২-২৩) আল্লাহ্‌ তা'আলা আরও বলেনঃ 
555১) Esl) 
“যারা সৎকর্ম সম্পাদন করেছে, তাদের জন্যে রয়েছে উত্তম বস্তু (জান্নাত) এবং আরও অতিরিক্ত 
জিনিষ (আল্লাহর দীদার)” ৷ (সূরা ইউনুসঃ ২৬) আল্লাহ্‌ তাআ'লা আরও বলেনঃ 
Om Ey ৮6১ ALD 
“কখনও নয়, অবশ্যই সেদিন তারা তাদের প্রতিপালকের দর্শন লাভ হতে বঞ্চিত হবে” । 
(সুরা মুতাফফিফীনঃ ১৫) সুতরাং যেহেতু আল্লাহর শত্রুরা তার দীদার হতে মাহরুম হবে, 
তাই তার প্রিয় বান্দাগণ তা হতে বাধাগ্রস্ত হবে না। জারির বিন আব্দুল্লাহ্‌ বলেনঃ 


1 বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুর রিকাক। 
১ - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুর রিকাক। 
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১১ 5৫ HIE বু 05 2৩ এ হু এ এ 2৪ নি পি ও] এত পে ক ও 
৮১3 30 তন 6 fo 03 8৩০ ও পুর এ SLE 9 ভি) ও ১৮৩ ৭ সে 
0928৬ 
“একদা পূর্ণিমার রাত্রিতে আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর পাশে বসা ছিলাম । 
তিনি চন্দ্রের দিকে তাকিয়ে আমাদেরকে লক্ষ্য করে বললেনঃ কোন রকম অসুবিধা ছাড়াই 
তোমরা যেভাবে এই চন্দ্রটিকে দেখতে পাচ্ছ অচিরেই সেভাবে তোমরা তোমাদের প্রভুকে 
দেখতে পাবে । তোমরা যদি সামর্থ রাখ যে, সূর্যোদয়ের পূর্বের ও সূর্যাস্তের পূর্বের তথা ফজর 
ও আসরের নামায হতে পিছিয়ে থাকবে না, তাহলে তোমরা অবশ্যই তা করবে”। এখানে 
আল্লাহর দেখাকে চাদ দেখার সাথে তুলনা করা হয়েছে। এমন নয় আল্লাহকে চাদের সাথে 
তুলনা করা হয়েছে। যেমন অহীর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার কথা বলার হাদীছে এসেছেঃ 
(৩15০ ৬ মুত SS এ১ ৫০০০৯ xl SIU ৬৪০৯) 
“যখন আল্লাহ্‌ তাআলা অহীর মাধ্যমে কথা বলেন তখন ফেরেশতাগণ আল্লাহর কথার প্রতি 
অনুগত হয়ে পাখা দ্বারা আঘাত করে। তাতে শক্ত পাথরের উপর লোহার শিকল পতিত 
হওয়ার শব্দের ন্যায় শব্দ হতে থাকে” ।২ এখানে ফেরেশতাদের পাখার আঘাতের শব্দকে শক্ত 
পাথরের উপর লোহার শিকল পতিত হওয়ার আওয়াজের সাথে তুলনা করা হয়েছে। এখানে 
আওয়াজকে আওয়াজের সাথে তুলনা করা হয়েছে। শ্রবণকৃত বস্তুকে তথা অহীকে শ্রবণকৃত 
বস্তুর সাথে সাদৃশ্য করা হয়নি। কেননা আল্লাহর সত্বা ও গুণ তার কোন সৃষ্টির সদৃশ হওয়ার 
অনেক উর্ধে ৷ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর কথা এধরণের কোন উপমা পেশের 
সম্ভাবনা হতে অনেক পবিভ্র। কারণ সমস্ত সৃষ্টিজীবের মধ্যে তিনিই আল্লাহ্‌ সম্পর্কে সর্বাধিক 
জ্ঞানী। সহীহ মুসলিম শরীফে বর্ণিত সুহাইব (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে আছেঃ 
টে) LS ১85 95043 91৮) ও hl তে শি US ৬ LSS) 
(20152241751 
“অতঃপর আল্লাহ্‌ তাআলা পর্দা উঠাবেন। জান্নাতীদেরকে মহান আল্লাহর দীদারের চেয়ে 
অধিক প্রিয় আর কোন বস্তুই প্রদান করা হবে না। তারপর তিনি এই আয়াতটি পাঠ করলেনঃ 
EL ৬1১০৯ 2৮) 
“যারা সৎকর্ম সম্পাদন করেছে, তাদের জন্যে রয়েছে উত্তম বস্তু (জান্নাত) এবং আরো 


1 - মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল মাসাজিদ । 
* - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবৃত্‌ তাফসীর । 
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অতিরিক্ত জিনিষ (আল্লাহর দীদার)”। (সুরা ইউনুসঃ ২৬) অন্য একটি সহীহ হাদীছে রয়েছেঃ 
এ ৩৩১১৩৩০১৭০০ পর এ এল এ 05০5 9৩ আট টে ও ST ৬৪ এ ০৮০০ ৪19১ পা ১ 
HIG 04 ০১০ 6018৩ ৬০৮ 5 ০ AES 93954 05 ০৪ এ 080 00150 এ খু 
“একদল লোক বললঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি কিয়ামতের দিন আমাদের প্রভুকে 
দেখতে পাব? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ পূর্ণিমার রাত্রিতে চন্দ্রকে দেখতে 
কি তোমাদের কোন অসুবিধা হয়? তারা বললঃ না কোন অসুবিধা হয়না। তিনি আবার 
বললেনঃ আকাশে মেঘ না থাকলে সূর্য দেখতে তোমাদের কোন অসুবিধা হয় কি? তারা বললঃ 
না কোন অসুবিধা হয়না ৷ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ তোমরা কিয়ামতের 
দিন এরকম পরিস্কারভাবেই আল্লাহকে দেখতে পাবে” ।২ 

এ সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে মুতাওয়াতির (ধারাবাহিক) সূত্রে 
অসংখ্য সহীহ ও সুস্পষ্ট হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। যারীর, সুহাইব, আনাস, আবু হুরায়রা, আবু 
মুসা, আবু সাঈদ ও অন্যান্য সাহাবী (রাঃ) হতে সহীহ এবং সুনানের কিতাবগুলোতে এসমস্ত 
হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। গ্রন্থকার বলেনঃ আমার রচিত সুল্লামুল উসূলের ব্যাখ্যা “মাআরিজুল কুবুল' 
গ্রন্থে ত্রিশের অধিক সাহাবী থেকে পয়তাল্িশটি হাদীছ বর্ণনা করেছি। যে ব্যক্তি আল্লাহর 
দীদারকে অস্বীকার করল, সে আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল ৷ শুধু 
তাই নয় সে এসমস্ত লোকদের অন্তর্ভূক্ত হবে, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তাআলা বলেনঃ 

(OLA Ey ৮) ALD 

“কখনও নয়, অবশ্যই সেদিন তারা তাদের প্রতিপালকের দর্শন লাভ হতে বঞ্চিত হবে” । 
(সূরা মুতাফফিফীনঃ ১৫) 

প্রকাশ্যভাবেই মু’মিনগণ কিয়ামতের দিন আল্লাহকে স্বচক্ষে দেখতে পাবে। এটিই হবে 
বেহেশতের ভিতরে মু’মিনদের জন্য সবচেয়ে বড় নেয়ামত । আমরা আল্লাহর কাছে কল্যাণ ও 
মুক্তি প্রার্থনা করছি। তিনি যেন আমাদেরকে তার চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকার স্বাদ প্রদান 
করে ধন্য করেন। 
প্রশ্নঃ (১৩৪) শাফাআতের প্রতি ঈমান আনয়নের দলীল কি? কে কার জন্য এবং কখন 
শাফাআত করবেন? 


1 - মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ঈমান । 
2 _ বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুত্‌ তাওহীদ । 
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উত্তরঃ আল্লাহ্‌ তাআলা তীর কিতাবের অনেক জায়গায় কঠিন শর্তসাপেক্ষে শীফাআতের কথা 
বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, শীফাআতের একমাত্র মালিক তিনি। তাতে কারো 
সামান্যতম অধিকার নেই । আল্লাহ্‌ তাআলা বলেনঃ 
(০৭ এ এ] 0) 
“হে নবী আপনি বলে দিনঃ সমস্ত সুপারিশ একমাত্র আল্লাহর জন্যই” । (সূরা যুমারঃ 8৪) 
আল্লাহ তাআ'লা আরও বলেনঃ 
Gy 0০৬ এ এ ৩১০ 
“কে আছে আল্লাহর কাছে সুপারিশ করার তীর অনুমতি ব্যতীত?” (সুরা বাকারাঃ ২৫৫) আল্লাহ্‌ 
তাআ'লা আরও বলেনঃ 
(SH A ১৪ ২1 জেড ts UY 
“আল্লাহর অনুমতির পূর্বে কেউ সুপারিশ করতে পারবে না”। (সূরা ইউনুসঃ ৩) আল্লাহ্‌ 
তাআ'লা আরও বলেনঃ 
Cos DDL এ ২৭ Le UES AEG BY লাখ এ ০৩৬ নটি 
“আকাশে অনেক ফেরেশতা আছে। তাদের সুপারিশ কোন কাজে আসবে না। যতক্ষণ আল্লাহ্‌ 
যাকে ইচ্ছা এবং যার প্রতি সন্তুষ্ট তাকে অনুমতি না দেন”। (সুরা আন-নাজমঃ ২৬) আল্লাহ্‌ 
তাআ'লা আরও বলেনঃ 
€৫ ৩১5৭ ৭ 2 GL ও 93) 
“যার জন্যে অনুমতি দেয়া হয়, তার সুপারিশ ব্যতীত আল্লাহর কাছে কারো সুপারিশ ফলপ্রসু 
হবে না”। (সুরা সাবাঃ ২৩) 
প্রশ্ন রয়ে গেল কে সুপারিশ করবে? আল্লাহ্‌ যেমন বলেছেন যে, তার অনুমতি ব্যতীত কেউ 
শাফআত করতে পারবে না, তেমনিভাবে আল্লাহ্‌ এও বলেছেন যে, সুপারিশের অনুমতি 
কেবল তার নির্বাচিত ও প্রিয় বন্ধুগণই পাবেন । আল্লাহ্‌ তাআলা বলেনঃ 
€6৮০ ০৩১৮৮ 5 ৩১058 SAKES bo SO ০5908 চট 
“যেদিন রূহ অর্থাৎ জিবরীল (আঃ) ও ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে দাড়াবে দয়াময় আল্লাহ্‌ 
যাকে অনুমতি দিবেন, সে ব্যতীত অন্য কেউ কথা বলতে পারবে না এবং সে সত্য বলবে”। 
(সুরা আন-নাবাঃ ৩৮) আল্লাহ তাআ'লা আরও বলেনঃ 
{UE ০:৮৭ 335 Ld ০ ও] GRY SLL ৭) 
“যিনি দয়াময় আল্লাহর নিকট হতে প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন, তিনি ব্যতীত অন্য কারো সুপারিশ 
করার ক্ষমতা থাকবে না” । (সূরা মারইয়ামঃ ৮৭) 
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আরো প্রশ্ন রয়ে গেল যে, সুপারিশ কার জন্যে হবে? আল্লাহ্‌ তাআলা কুরআন মাজীদে 
ংবাদ দিয়েছেন যে, যার উপর তিনি সন্তুষ্ট থাকবেন, কেবল তার জন্যেই সুপারিশের অনুমতি 
দিবেন। আল্লাহ্‌ তাআ'লা বলেনঃ 
€৬% ৬৭ এ ০৮৪৪ ৩১১ 
“তারা কেবল তাদের জন্যই সুপারিশ করবেন, যাদের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট আছেন” । (সূরা 
আম্বীয়াঃ ২৮) আল্লাহ্‌ তাআ'লা আরও বলেনঃ 
€২5 1৮3 ১2৯5 8 93 | লা FY ৪৯) 
“দয়াময় আল্লাহ্‌ যাকে অনুমতি ও যার কথা তিনি পছন্দ করবেন সে ব্যতীত কারো সুপারিশ 
সেদিন কোন কাজে আসবে না” । (সুরা তোহাঃ ১০৯) 
ইহা জানা কথা যে, সঠিক তাওহীদের অনুসারী ব্যতীত আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কারো 
প্রতি সন্তুষ্ট হবেন না। আল্লাহ্‌ তাআ'লা আরও বলেনঃ 
Ci ot 33 pes br ৩০) এই 
“যালিমদের জন্যে কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু নেই এবং এমন কোন সুপারিশকারী নেই, যার সুপারিশ 
গ্রহণ করা হবে” । (সুরা গাফেরঃ ১৮) আল্লাহ্‌ তাআ'লা আরও বলেনঃ 
(es 3৮০ 3 ও ৩৫ এ ৩১) 
“পরিণামে আমাদের কোন সুপারিশকারী নেই এবং কোন অন্তরঙ্গ বন্ধুও নেই” ৷ (সূরা শুআরাঃ 
১০০-১০১) আল্লাহ্‌ তাআ'লা আরও বলেনঃ 
“সেদিন সুপারিশ কারীদের সুপারিশ তাদের কোন কাজে আসবে না” । (সূরা মুদ্দাচ্ছিরঃ ৪৮) 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন যে, তাকে সুপারিশের 
অনুমতি দেয়া হয়েছে। তিনি আরো বলেছেন যে, তিনি আরশের নীচে সিজদায় পড়ে তার 
প্রতিপালকের এমন প্রশংসা করবেন, যা সেই সময় বিশেষভাবে তাকে শেখানো হবে । তিনি 
প্রথমেই সুপারিশ করবেন না। যতক্ষণ না তাকে বলা হবেঃ আপনি মাথা উঠান । কথা বলুন। 
আপনার কথা শ্রবণ করা হবে। আপনি প্রার্থনা করুন। আপনাকে প্রদান করা হবে। সুপারিশ 
করুন। আপনার সুপারিশ কবুল করা হবে ।* 
তিনি আরো বলেছেন যে, সকল তাওহীদপন্থী গুনাহ্গারদের জন্যে তিনি একবারই সুপারিশ 
করবেন না; বরং তিনি বলেছেনঃ আমার জন্যে নির্দিষ্ট একটি পরিমাণ নির্ধারণ করা হবে। 
তাদেরকে আমি জান্নাতে প্রবেশ করাবো।১ তিনি পুনরায় ফেরত গিয়ে অনুরূপভাবে সিজদায় 


1 - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুর রিকাক। 
* - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুর রিকাক। 
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পড়বেন। পুনরায় তার জন্যে নির্দিষ্ট একটি পরিমাণ নির্ধারণ করে দেয়া হবে। এভাবে 
হাদীছের শেষ পর্যন্ত । আবু হুরায়রা (রাঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে জিজ্ঞেস 
করলেনঃ 

ভোট ০০০০৬ এ] Sy থু 9 05205 ফা তে ৩৩০৪ Al এ 5) 
“কোন্‌ ব্যক্তি আপনার শাফাআত পেয়ে সবচেয়ে বেশী ধন্য হবে? তিনি বললেনঃ যে ব্যক্তি 
অন্তর থেকে একনিষ্ভাবে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করবে, সেই হবে আমার শাফাআত লাভ 
করে সবচেয়ে বেশী ধন্য” । 
প্রশ্নঃ (১৩৫) শাফাআত কত প্রকার? সবচেয়ে বড় শীফাআত কোন্টি? 
উত্তরঃ শাফাআত কয়েক প্রকার ৷ যথাঃ 
(১) শাফাআতে উমা বা সবচেয়ে বড় সুপারিশঃ শীফাআতে উষ্মা হবে হাশরের মাঠে । এটি 
হবে বান্দাদের মধ্যে ফয়সালা করার জন্যে আল্লাহ্‌ তাআলা যখন হাশরের ময়দানে আগমণ 
করবেন । এটি আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর জন্যে নির্দিষ্ট । আর 
এটিই হচ্ছে “মাকামে মাহমুদ’ তথা প্রশংসিত স্থান, যা আল্লাহ তাআলা তার নবীকে প্রদান 
করার অঙ্গিকার করেছেন। আল্লাহ্‌ তাআলা বলেনঃ 

9০০৩ ৩৫) ৬০০ ৩৬০০) 

“আপনার প্রতিপালক আপনাকে অচিরেই একটি প্রশংসিত স্থানে প্রতিষ্ঠিত করবেন” । (সূরা 
বানী ইসরাঈলঃ ৭৯) মানুষ যখন দীর্ঘ সময় দাড়িয়ে থেকে অস্থির হয়ে যাবে এবং ঘামের 
মধ্যে হাবুডুবু খাবে তখন তারা দ্রুত বিচার সম্পন্ন করতে আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করার 
জন্যে পর্যায়ক্রমে আদম, নুহ, ইবরাহীম, মুসা ও ঈসা ইবনে মারইয়ামের কাছে গমণ করবে । 
সকলেই অক্ষমতা প্রকাশ করে বলবেঃ ৮ 4 অর্থাৎ আমি নিজের চিন্তায় ব্যস্ত আছি। 
85545০85187 
বিজি 585 চাহ ১847 
পর্যায়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষের মাঝে দ্রুত ফয়সালা ও বিচার কার্য 
সমাধা করার জন্যে সুপারিশ করবেন। তীর সুপারিশে আল্লাহ হাশরের মাঠে নেমে এসে 
মানুষের মাঝে দ্রুত বিচার-ফয়সালা সম্পন্ন করবেন ।* 
২) জান্নাতের দরজা খোলার জন্যে শাফাআ’তঃ সর্বপ্রথম আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম জান্নাতের দরজা খুলবেন। সকল উম্মাতের মধ্যে তার উম্মাতগণ সর্বপ্রথম 
জান্নাতে প্রবেশ করবে । আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 


1 বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুর্‌ রিকাক, শরহুল আকীদাহ আত-তাহাবীয়াহ, পৃষ্ঠা নং- ২০৪ । 
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বলেনঃ 
EL শর Ep ৩০ IG LSS 056 তো 30 IH SEL ও পে তে 
“কিয়ামতের দিন আমি জান্নাতের দরজায় এসে দরজা খুলতে বলব । জান্নাতের দারোয়ান 
বলবেঃ কে আপনি? আমি বলবঃ মুহাম্মাদ । দারোয়ান বলবেঃ আপনার জন্যেই দরজা খোলার 
আদেশ দেয়া হয়েছে এবং আপনার পূর্বে অন্য কারো জন্যে জান্নাতের দরজা খুলতে নিষেধ 
করা হয়েছে” ৷” 
(৩) কিছু গুনাহগারকে জাহান্নামে না দেয়ার শাফাআ’তঃ এক শ্রেণীর তাওহীদপন্থি অপরাধী 
জাহান্নামে পাঠানোর ফয়সালা হবে। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের জন্য 
শাফাআ*ত করবেন । ফলে তারা জাহান্নাম থেকে রেহাই পেয়ে যাবে ।২ 
(৪) জাহান্নামে প্রবেশকারী একদল লোককে বের করার জন্যে শাফাআ’তঃ আমরা বিশ্বাস 
করি, যে সমস্ত তাওহীদপদ্থী মু'মিন আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করেনি, কিন্তু তারা গুনাহ ও 
পাপের কাজে লিপ্ত হয়েছে তাদের ব্যাপারটি সম্পূর্ণ আল্লাহর হাতে। আল্লাহ ইচ্ছা করলে 
তাদেরকে শাস্তি দিবেন অথবা ক্ষমা করে দিবেন । আল্লাহ্‌ তাআলা বলেনঃ 

০০০৭ ৩১ ৩১৩ ৩ ৬ এরপর এ ৮ UD 
“নিশ্চয় আল্লাহ তার সাথে শির্ক করাকে ক্ষমা করেন না। শির্ক ব্যতীত অন্যান্য গুনাহ যাকে 
ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করে থাকেন” । (সূরা নিসাঃ ৪৮) কুরআন ও হাদীছে পাপী মুমিনদের এমন 
অনেক আমলের বর্ণনা এসেছে যাতে তাদের জন্যে শাস্তির কথা উল্লেখ হয়েছে তবে উহা 
তাদের চিরস্থায়ী জাহান্নামী হওয়া আবশ্যক করেনা । তাদের এক শ্রেণীর লোক কিয়ামতের 
দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর শাফাআ'তের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে বের হয়ে 
আসবে তিনি বলেনঃ 

জে 5 2৩ ৯6 ০৪০৯) 

“আমার উম্মাতের কবীরা গুনায় লিপ্ত ব্যক্তিদের জন্যে আমার শাফাআ’ত”।* তিনি আরো 
বলেনঃ 
LY গে চা ও ৩৩ ৩9 CE ও 95 পের এ ঘন 59 ta YO 


Ex hu Bn ৫ tp ০৩১4৪ ০ & 


1 - মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ঈমান । 
* _ শরহুল আকীদাহ আল-ওয়াসিতিয়াহ, পৃষ্ঠা নং- ১৪২। 
১ - তিরমিযী, অধ্যায়ঃ কিতাবু সিফাতিল কিয়ামাহ, সিলসিলায়ে সাহীহা, হাদীছ নং- ৫৫৯৮। 


কুরআন ও সহীহ হাদীছের আলোকে ২শতাধিক প্রশ্নোত্তরসহ নাজাত প্রাপ্ত দলের আকীদাহ 


“সকল নবীর জন্যে এমন একটি দু'আ রয়েছে, যা আল্লাহ কবুল করবেন। দুনিয়াতে সকল 
নবী আল্লাহর কাছে দু'আ করে নিয়েছেন। আর আমি কিয়ামতের দিন আমার উম্মাতের 
সুপারিশের জন্যে দু'আটি রেখে দিয়েছি। আমার উম্মাতের যে ব্যক্তি শিরক না করে মৃত্যু বরণ 
করবে সে ব্যক্তি ইনশা-আল্লাহ তা পাবে” ৷ 

সুতরাং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাওহীদপন্থী এমন একদল লোকের জন্যে 
এবং আগুনে পুড়ে তারা কয়লার ন্যায় হয়ে গেছে। জাহান্নাম থেকে বের করে তাদেরকে ‘আবে 
হায়াতে' তথা নতুন জীবন দানকারী নদীতে গোসল করানো হবে । সেখানে তারা এমনভাবে 
বেড়ে উঠবে যেমনভাবে বন্যার পানিতে ভেসে আসা আবর্জনার মাঝে বীজ থেকে তৃণলতা 
উৎপন্ন হয়ে থাকে” ৷* 

উপরের তিন প্রকারের সুপারিশ শুধু আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর 
জন্যে নির্দিষ্ট নয়। অন্যান্য নবীগণ, ফেরেশতাগণ, আল্লাহর অলীগণ এবং মুসলমানদের শিশু 
সন্তানগণও এপ্রকারের শাফাআত করবেন। তবে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লামই প্রথমে এ প্রকার শাফাআত করবেন। 

অতঃপর আল্লাহ্‌ তাআলা স্বীয় অনুগ্রহে অনেক লোককে বিনা শাফাআতে জাহান্নাম থেকে 
বের করে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার সঠিক হিসাব আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কেউ অবগত নয়। 
(৫) জান্নাতের ভিতরে মর্যাদা বৃদ্ধির জন্যে শাফাআ’তঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
এক প্রকার জান্নাতীদের জন্যে শাফা'আত করবেন। এতে তারা তাদের আমলের তুলনায় 
অধিক বিনিময় লাভ করবেন । এমর্মেও অনেক সহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। 
(৬) আবু তালেবের জন্যে শাফাআ’তঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিয়ামতের দিন 
তার চাচা আবু তালেবের শাস্তি হালকা করার জন্যে আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করবেন । সহীহ 
মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে, আব্বাস (রাঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে জিজ্ঞাসা 
করলেনঃ 
৩০৮৯০ ও % (৭ IU ৩৫ লও LAT ও BY পন ০1৮ ওঁ জি 0 এ)। ০১০১ 9 

OU 02201 এ ও ও এ 9 ১৪ 

“হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি আবু তালেবের কোন উপকার করতে পারলেন? সে তো 
আপনাকে শত্রুদের অনিষ্ট হতে হেফাযত করতো এবং আপনার জন্যে মানুষের সাথে রাগান্বিত 
হত। তিনি বললেনঃ হ্যা, ঠিক আছে। সে এখন জাহান্নামের আগুনের উপরিভাগে অবস্থান 


1 _ মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ঈমান । 
2 - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ঈমান ৷ 
১ - শরহুল আকীদাহ আত্‌ তাহাবীয়া, পৃষ্ঠা নং- ২০৫ । 


কুরআন ও সহীহ হাদীছের আলোকে ২শতাধিক প্রশ্নোত্তরসহ নাজাত প্রাপ্ত দলের আকীদাহ 


করছে। আমি না থাকলে সে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে অবস্থান করত।১ আনাস বিন মালেক 
(রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 
০৯৯ ৩] ৬৯৭ E339 LS কট চন ৮০ ৩৯ এ টা bg ৬১ ৩১৪ ওটি এ এ ১) 
(০9 ins 5 5 4১৪ 
“কিয়ামতের দিন জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতে থাকবে । জাহান্নাম বলবেঃ 
এ 72১০ 4১ “আরো আছে কি?” পরিশেষে মহান রাব্বুল আলামীন তাতে নিজ পা রাখবেন। 
এতে জাহান্নাম সংকুচিত হয়ে যাবে এবং বলবেঃ “আপনার ইজ্জত ও সম্মানের শপথ! যথেষ্ট 
হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে” ।২ 
এছাড়াও শাফাআতের বিষয়ে আরো অসংখ্য দলীল-প্রমাণ রয়েছে। যে ব্যক্তির ইচ্ছা সে 
আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাত হতে সংগ্রহ করে নিতে পারে। 
প্রশ্নঃ (১৩৬) কেউ কি তার আমলের বিনিময়ে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে কিংবা জাহান্নাম 
হতে রেহাই পাবে? 
উত্তরঃ আমলের বিনিময়ে কেউ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না কিংবা জাহান্নাম থেকে 
পরিত্রাণ পাবে না।* নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 
১ 43:0৮ $ তে মিও এ) 050 0196 25 SE ডি 21519215015) 
1 1485 5 95) পল এ এল এ 4৮০5 35 2825 35 9৯ Be Do এ 
i Ey ক |] লে ১ এ এও :05 এ) 0৮৮০ ৫ ভিডি 196 এ OEE 05 2 হর 
৫9 2495 এ এ| এ ০৮019 
“তোমরা দ্বীনের নিকটবর্তী হও, সঠিক পথের উপর থাক । আর জেনে রাখ! আমলের বিনিময়ে 
তোমাদের কেউ জাহান্নাম থেকে নাজাত পাবে না। তারা বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! 
আপনিও না? তিনি বললেনঃ আমিও না। তবে আমাকে যদি আল্লাহ্‌ তার রহমত ও অনুগ্রহ 
দ্বার আচ্ছাদিত করে নেন। অন্য বর্ণনায় আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেছেনঃ তোমরা সঠিক পথের উপর থাক। তোমরা দ্বীনের নিকটবর্তী হও এবং সুসংবাদ 
গ্রহণ কর। কেননা কারো আমল তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে না। সাহাবীগণ বললেনঃ হে 
আল্লাহর রাসূল! আপনিও কি আপনার আমলের বিনিময়ে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবেন না? 
তিনি বললেনঃ না, আমিও আমার আমলের বিনিময়ে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারব না। তবে 


1 - মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ঈমান । 

2- বুখারী, অধ্যায়ঃ আইমান ওয়ান্‌ নুযুর । 

১ - আমল জান্নাতের যাওয়ার জন্য সহায়ক হবে । তবে আমলই যে জান্নাতে নিয়ে যাবে তা নয়। বরং আমলকারীর উপর আল্লাহর 
রহমত থাকা জরুরী । আর যিনি আমল করেবন আল্লাহ্‌ কেবল তার উপরই রহমত করবেন। 


কুরআন ও সহীহ হাদীছের আলোকে ২শতাধিক প্রশ্নোত্তরসহ নাজাত প্রাপ্ত দলের আকীদাহ 


আমাকে যদি আল্লাহ্‌ তার রহমত ও অনুগ্রহ দ্বারা আচ্ছাদিত করে নেন । আরও জেনে রাখ যে, 
আল্লাহর কাছে সেই আমল অধিক প্রিয়, যা সর্বদা করা হয়। যদিও তার পরিমাণ অল্প হয়ে 
থাকে৷” 
প্রশ্নঃ (১৩৭) উপরের হাদীছ এবং আল্লাহ্‌ তাআলার বাণীঃ 
Os AS ০৭ 558১7 dt Sls 019349 
“আর তাদেরকে ডেকে বলা হবেঃ তোমরা যে আমল করতে তার বিনিময়ে তোমাদেরকে এই 
জান্নাতের উত্তরাধিকারী বানানো হয়েছে” (সূরা আ'রাফঃ ৪৩) এর মধ্যে কিভাবে সমন্বয় করা 
যাবে? 
উত্তরঃ আল্লাহর মেহেরবাণীতে উভয়ের মধ্যে কোন দ্বন্দ নেই। আরবী ভাষায় £৬ হরফে জারটি 
একাধিক অর্থে ব্যবহার হয়। কুরআনের উপরোক্ত আয়াতে : 4:5 তথা বা- অক্ষরটি 
সাবাবীয় অর্থাৎ কারণ বর্ণনা করার জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং সৎ আমল জান্নাতে 
প্রবেশের কারণ । সৎকাজ ব্যতীত জান্নাত অর্জন সম্ভব নয়। কেননা যে শর্ত বাস্তবায়ন করলে 
সুনির্দিষ্ট ফলাফল অর্জিত হয়, সে শর্ত বাস্তবায়ন করা ব্যতীত উক্ত ফলাফল পাওয়া যায় না। 
আর হাদীছে ».: অব্যয়টি -হ__৯.।-বিনিময় বা মূল্য অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তাই হাদীছে 
সৎআমল জান্নাতে প্রবেশের মূল্য হবে-এবিষয়টি অস্বীকার করা হয়েছে। কারণ বান্দাকে যদি 
দুনিয়ার সমপরিমাণ বয়স দেয়া হয় এবং সে যদি এই দীর্ঘ বয়সে সবসময় দিনের বেলায় 
নফল রোজা রাখে এবং রাতভর নফল নামায আদায় করে এবং সকল প্রকার পাপ ও নিষিদ্ধ 
কাজ থেকে বিরত থাকে তথাপিও তার এ আমল আল্লাহ্‌ তাআলার প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য 
নেয়ামতসমূহের মধ্যে সবচেয়ে ছোট নেয়ামতের দশভাগের একভাগের মূল্য হবে না। তাহলে 
কিভাবে সৎআমল জান্নাতে প্রবেশের মূল্য হতে পারে? আল্লাহ্‌ তাআ'লা বলেনঃ 
Cor ২৯ চ১০ ৮৮ ৮০) 
“আর বলুনঃ হে আমার প্রতিপালক! ক্ষমা করুন ও দয়া করুন। আপনি সর্বোত্তম দয়ালু” । 
(সূরা মুমিনুনঃ ১১৮) 
প্রশ্নঃ (১৩৮) তাকদীরের উপর ঈমান আনয়নের সংক্ষিপ্ত দলীল কি? 
উত্তরঃ তাকদীরের প্রতি ঈমান আনয়ন আবশ্যক হওয়ার অনেক দলীল রয়েছে। আল্লাহ্‌ 
তাআলা বলেনঃ 
CLE dE) 


“আল্লাহর বিধান পূর্ব থেকেই সুনির্ধারিত” । (সূরা আহ্যাবঃ ৩৮) আল্লাহ্‌ তাআ’লা বলেনঃ 


1 - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুর্‌ রিকাক। 
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€3১ Af dl ০০2) 
“কিন্তু আল্লাহ্‌ তাআলা এমন এক কাজ করতে চেয়ে ছিলেন যা পূর্বেই নির্ধারিত হয়ে গিয়ে 
ছিল” । (সূরা আনফালঃ ৪৪) আল্লাহ্‌ তাআ'লা আরও বলেনঃ 
354০ 4) 542) 
“আর আল্লাহর নির্ধারিত বিধান কার্যকরী হবেই”। (সুরা আহ্যাবঃ ৩৭) আল্লাহ্‌ তাআ'লা 
আরও বলেনঃ 
CH ag 405 ১% LD ১৯৮ VL জপ iy CU LY 
“আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কোন বিপদই আপতিত হয় না। আর যে আল্লাহকে বিশ্বাস করে, 
তিনি তার অন্তরকে সুপথে পরিচালিত করেন” । (সুরা তাগাবুনঃ ১১) আল্লাহ্‌ তাআলা আরও 
বলেনঃ 
(lh ১১১ ১৩৭ HY সি ও) 
“দু'দলের সম্মুখীন হওয়ার দিনে তোমাদের উপর যে মুসীবত উপনীত হয়েছিল, তা আল্লাহরই 
ইচ্ছাক্রমে” । (সুরা আল-ইমরানঃ ১৬৬) আল্লাহ্‌ তাআ'লা আরও বলেনঃ 
SY L555 nals ৮৮ ৮০ ৩৪০ ৩৮০ পর ৫8] ৫195 হল HEL BL ০) 
₹€১১১৫: ১ 
“তাদের উপর কোন বিপদ আপতিত হলে তারা বলেঃ নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহরই জন্যে এবং 
নিশ্চয়ই আমরা তারই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। তাদের উপর তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে 
শান্তি ও করুণা বর্ষিত হবে এবং এরাই সুপথগামী”। (সূরা বাকারাঃ ১৫৬-১৫৬) এছাড়াও 
আরো অনেক আয়াত রয়েছে। হাদীছে জিবরীলে এসেছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেনঃ 
, ৫৮59 9৮ Al 02) 
“আর তুমি তাকদীরের ভাল-মন্দের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে” ৷” তিনি আরও বলেনঃ 
(০2৮45৫78056 59 44554 LS শ ও এন 
“মনে রেখো! যে মুসীবত তোমার উপর আপতিত হয়েছে, তা কখনই তোমার কাছে আসতে 
ভুল করার ছিল না। আর যে মুসীবত তোমার উপর আপতিত হয়নি তা কখনও আসার ছিল 
না”। তিনি আরও বলেনঃ 


1 - বুখারী ও মুসলিম অধ্যায়ঃ কিতাবুল ঈমান । 
2 - আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ কিতাবুস্‌ সুন্নাহ। 
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হে ৯9805 2৬ ০৪ 2 95 BLS ৫ ৩৫ Cl জা তি EW লক এলে SY) 
ols 05 

“তোমার উপর কোন মুসীবত আসলে তুমি এ কথা বলোনা যে, আমি যদি এরকম করতাম, তাহলে 
এরকম হত; বরং তোমরা বলঃ এটি আল্লাহ্‌ তাআলা কর্তৃক নির্ধারিত। তিনি যা চান তাই করেন” ৷” 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেনঃ 

CEH ৯৯৭ ৩৯০৭ ৩৪) 
“প্রত্যেক জিনিষই তাকদীরে লিখিত আছে। এমনকি অপরাগতা, অক্ষমতা, চালাকী এবং 
বুদ্ধিমত্তাও” ।২ 
প্রশ্নঃ ১৩৯) তাকদীরের উপর ঈমান আনয়নের স্তর কয়টি ও কি কি? 
উত্তরঃ তাকদীরের উপর ঈমান আনয়নের চারটি স্তর রয়েছে। যথাঃ 
প্রথম স্তরঃ আল্লাহর ইল্ম তথা তিনি সকল বস্তুকে স্বীয় জ্ঞানের মাধ্যমে পরিবেষ্টন করে 
আছেন- এ কথার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা । আসমান ও যমীনে সরিষার দানা পরিমাণ বস্তুও 
তার জ্ঞানের বাইরে নয়। সৃষ্টি করার পূর্ব হতেই তিনি সকল বস্তু সম্পর্কে অবগত আছেন। 
তাদের রিযিক, বয়স, কথা, কাজ, চলাচল, অবস্থান, গোপন-প্রকাশ্য, তাদের মধ্যে কে 
জান্নাতী এবং কে জাহান্নামী তাও তিনি জানেন। 
দ্বিতীয় স্তরঃ প্রথম স্তরে বর্ণিত সকল বিষয় আল্লাহ্‌ তাআলা লিখে দিয়েছেন- এ কথার উপর 
ঈমান আনয়ন করা এবং বিশ্বাস স্থাপন করা যে, আল্লাহ্‌ তাআলা এ সমুদয় বস্তই লিখে 
রেখেছেন, যা হবে বলে তার জ্ঞানের আওতায় ছিল । লাওহে মাহফুষ ও কলমের প্রতি ঈমান 
আনয়নও উপরোক্ত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত ৷ 
তৃতীয় স্তরঃ আল্লাহর ইচ্ছা, যা অবশ্যই বাস্তবায়িত হয় এবং সর্বময় ক্ষমতার প্রতি ঈমান 
আনয়ন করা । যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে এবং যা সৃষ্টি হবে, সে ক্ষেত্রে আল্লাহর ইচ্ছা ও ক্ষমতা 
এদু*টির একটি অন্যটির জন্য আবশ্যক। আর যা সৃষ্টি হয়নি এবং যা সৃষ্টি হবে না, এদু*টির 
একটির জন্য অন্যটি জরুরী নয়। সুতরাং আল্লাহ্‌ তাআলা যা করতে চেয়েছেন তার কুদরতের 
মাধ্যমে তা অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে । আর যা তিনি করতে ইচ্ছা করেন নি, তা বাস্তবায়িত হয় 
নি। তিনি ইচ্ছা করেন নি, এ জন্যই বাস্তবায়িত হয় নি; এজন্যে নয় যে, তিনি সেটি করতে 
সক্ষম নন। এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেনঃ 


Cs CE OS 2 ০০581 ও এও ৯1740 ও গত ০০ 25 20 05723) 


1 - মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল কাদ্র। 
* - মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল কাদ্র | 
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“আল্লাহ এমন নন যে, আকাশমন্ডলী এবং পৃথিবীর কোন কিছু তাকে অক্ষম করতে পারে। 
তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান” ৷ (সুরা ফাতিরঃ ৪৪) 
চতুর্থ স্তরঃ এই বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ্‌ তাআলা প্রত্যেক জিনিষের সৃষ্টিকর্তা । আরো বিশ্বাস 
করা যে, আসমান-যমীন এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী স্থানের ছোট-বড় সকল বস্তরই সৃষ্টিকর্তা 
তিনি। এসমন্ত সৃষ্টির চলাচল এবং অবস্থানও তিনি সৃষ্টি করেছেন। তিনি পবিভ্র। তিনি ছাড়া 
কোন সৃষ্টিকর্তা নেই। তিনিই একমাত্র প্রতিপালক । 
প্রশ্নঃ ১৪০) তাকদীরের প্রথম স্তর অর্থাৎ আল্লাহর ইল্মের (জ্ঞানের) প্রতি ঈমান আনয়নের 
দলীল কি? 
উত্তরঃ তাকদীরের প্রথম স্তর হচ্ছে আল্লাহর ইল্ম তথা সৃষ্টির সকল বিষয় আদি থেকেই তিনি 
অবগত আছেন-এ কথার উপর ঈমান আনয়ন করা । আল্লাহ্‌ তাআ'লা বলেনঃ 
(GEE ASE % YIN sd %) 
“তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই । তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্য সব কিছুই 
জানেন” । (সূরা হাশরঃ ২২) আল্লাহ্‌ তাআ'লা আরও বলেনঃ 
€ ৩ লজ 04 bes এ) ৩9) 
“আর আল্লাহ্‌ জ্ঞান দ্বারা সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছেন” । (সুরা তালাকঃ ১২) আল্লাহ্‌ 
তাআ'লা আরও বলেনঃ 
CHI, ৩১ RAY, ১০০ BI SAL ৪ 2৩ Jee BURNT জপ ০৩) 
“তিনি অদৃশ্য সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে অনু পরিমাণ বস্তুও তার 
অগোচরে নয়; না তার চেয়ে ছোট, না বড়”। (সূরা সাবাঃ ৩) আল্লাহ তাআ'লা আরও বলেনঃ 
€$১ ২1৬৭ ৭ ০20 SS 2০) 
“গায়েব বা অদৃশ্যের চাবিকাঠি তারই নিকটে । তিনি ব্যতীত কেউ তা জানে না”। (সূরা 
আনআমঃ ৫৯) আল্লাহ্‌ তাআ'লা আরও বলেনঃ 
€:4.০), এ ৬৮ এটি মু) 
“আল্লাহই ভাল জানেন যে, কোথায় স্বীয় রেসালাত প্রেরণ করবেন” । (সূরা আনআমঃ ১২৪) 
আল্লাহ্‌ তাআ'লা আরও বলেনঃ 
(৩৫০০ ০৪ ৯) আপা ৬৩৬৬ HB YY 
“নিশ্চয়ই আপনার প্রতিপালকই এ ব্যক্তি সম্পর্কে বিশেষভাবে জ্ঞাত রয়েছেন, যে তার পথ 
থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে এবং তিনিই ভাল জানেন তাদেরকে, যারা সঠিক পথের উপর 
রয়েছে” । (সুরা নাহ্‌লঃ ১২৫) আল্লাহ তাআ'লা আরও বলেনঃ 
৩৭৬ dh 
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“আল্লাহ্‌ কি কৃতজ্ঞদের সম্পর্কে অবগত নন?” (সুরা আনআমঃ ৫৩) । আল্লাহ্‌ তাআ'লা আরও 
বলেনঃ 
2] se ৬) Ls Ah NUNES) 
“বিশ্ববাসীর অন্তরে যা আছে, আল্লাহ্‌ কি সম্যক অবগত নন?” (সূরা আনকাবুতঃ ১০) আল্লাহ্‌ 
তাআ'লা আরও বলেনঃ 
252 05 2 ও ০০ ও UE হুল ১০০৫ SG 25৬ ভ সন) এ) ৩৩ 83) 
৩ ২০০৮ এ 0৩ ৩৫ ত্র BL শে LS 
“আর যখন তোমার রব ফেরেশতাগণকে বললেনঃ নিশ্চয়ই আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি 
করব । তারা বললঃ আপনি কি পৃথিবীতে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন যে, তারা সেখানে বিবাদ 
সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত করবে? অথচ আমরাই তো আপনার প্রশংসা বর্ণনা করছি এবং 
আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি। তিনি বললেনঃ নিশ্চয়ই আমি যা পরিজ্ঞ্যাত আছি, তোমরা 
তা জান না” । (সূরা বাকারাঃ ৩০) 
CAS উঠি 00 5 99 ৪৪ ১৯৪ HSB ০০ %) ৬৪1৯৫ ৬৩) 
“বস্তুতঃ তোমরা এমন বিষয়কে অপছন্দ করবে, যা বাস্তবিকই তোমাদের জন্যে মঙ্গলজনক | আর 
হতে পারে তোমরা এমন বিষয়কে পছন্দ করবে, যা তোমাদের জন্যে অমঙ্গলজনক । আল্লাহ্‌ অবগত 
আছেন আর তোমরা অবগত নও” । (সূরা বাকারাঃ ২১৬) 
সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে, এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
কে জিজ্ঞেস করলঃ হে আল্লাহর রাসূল! জান্নাতী ও জাহান্নামীদেরকে কি পার্থক্য করা হয়ে গেছে? নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ হ্যা। সে বললঃ তাহলে লোকেরা আমল করে কী জন্যে? 
তিনি বললেনঃ 
৫674১ ৮ ০০ 4৫০9) 
“প্রত্যেক ব্যক্তি সে আমলই করবে, যার জন্যে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে অথবা যা তার জন্যে সহজ 
করা হয়েছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে মুশরিকদের শিশুদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস 
করা হলে তিনি বললেনঃ 
(9616 এ এ গু | 20) 
“আল্লাহই যেহেতু তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তাই তিনিই ভাল জানেন বড় হলে তারা কি আমল 
করত” ।২ সহীহ মুসলিম শরীফে আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ নিশ্চয়ই 
আল্লাহ্‌ তাআলা একদল লোককে জান্নাতের জন্যে সৃষ্টি করেছেন। অথচ তখন তারা তাদের 


1 - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল কাদর । 
১ - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল জানায়েয । 
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পিতার পৃষ্ঠে ছিল। এমনিভাবে কতিপয় লোককে জাহান্নামের জন্যে সৃষ্টি করেছেন। অথচ 
তখন তারা তাদের পিতার পৃষ্ঠদেশে ছিল” রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
এরশাদ করেনঃ] 
389৩৮ Ind Pe 495৩ ১৭ ৬ ১১ ৮৩ ১৩ ৯ পল ১১০ এ ৪৮ ০০ 
Ed Be 5১০ ০৭৫ ১৩০৪ 
“কোন ব্যক্তি মানুষের বাহ্যিক দৃষ্টিতে জান্নাতবাসীদের আমল করতে থাকে, অথচ সে 
জাহান্নামী । এমনি কোন ব্যক্তি মানুষের বাহ্যিক দৃষ্টিতে জাহান্নামীদের আমল করে থাকে, 
অথচ সে জান্নাতী” ৷" নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ 
:0 ee 98025 05 এ) 050 ৫ 193 ০৩ Eds CR ULI উ তা ie iC) 
(৮45 27 এ এরাও 3৫) HN HA ৩6) চি এ GE ০৮৪ এপ এ 
(৮) 
“তোমাদের মধ্যে এমন কোন লোক নেই, যার ঠিকানা জান্নাতে বা জাহান্নামে তা আল্লাহ্‌ অবগত 
নন। সাহাবীগণ বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! তাহলে আমরা আমল করব কেন? ভাগ্যের লেখার 
উপর ভরসা করে বসে থাকব না কেন? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, “না; বরং 
তোমরা আমল কর। কারণ প্রত্যেক ব্যক্তিকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তার জন্য সে 
কাজ সহজ করে দেয়া হবে। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআনের এই 
আয়াতটি পাঠ করলেনঃ 
পতি অডিও আল উদ এটি ওপাশ এলি জিত ও: Sf এন তা এ) 
(44028 
“অতএব, যে দান করে, আল্লাহ ভীরু হয় এবং উত্তম বিষয়কে সত্যায়ন করে আমি তাকে 
সুখের বিষয়ের (জান্নাতের) জন্যে সহজ পথ দান করব । আর যে কৃপণতা করে ও বেপরওয়া 
হয় এবং উত্তম বিষয়কে মিথ্যা মনে করে আমি তাকে কষ্টের বিষয়ের (জাহান্নামের) জন্যে 
সহজ পথ দান করব” । (সুরা আল-লাইলঃ ৫-১০)” এছাড়া আরো হাদীছ রয়েছে। 
প্রশ্নঃ ১৪১) তাকদীরের উপর ঈমান আনয়নের দ্বিতীয় স্তর তথা তাকদীর লিখনের দলীল কি? 
উত্তরঃ এ ব্যাপারে অনেক দলীল রয়েছে । আল্লাহ্‌ তাআ'লা আরও বলেনঃ 


ot 09১০০ ০০৪9) 
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কুরআন ও সহীহ হাদীছের আলোকে ২শতাধিক প্রশ্নোত্তরসহ নাজাত প্রাপ্ত দলের আকীদাহ 


“আমি প্রত্যেক জিনিষকে সুস্পষ্ট কিতাবে সংরক্ষিত করে রেখেছি”। (সূরা ইয়াসীনঃ ১২) 
আল্লাহ্‌ তাআ'লা আরও বলেনঃ 
(CE ৪ ৩১৬) 
“নিশ্চয়ই এবিষয়টি কিতাবে লিখিত আছে” । (সূরা হজ্জঃ ৭০) আল্লাহ্‌ তাআ'লা আরও বলেনঃ 
€০- 99 ৫০০০ 9 oo 2৪ ৪9 ৫46০৩ 581 ১50 ৩৫ CS 0৩) 
“ফিরআউন বললঃ তাহলে অতীত যুগের লোকদের অবস্থা কি? মুসা বললেনঃ এর জ্ঞান 
আমার প্রতিপালকের নিকট লিপিবদ্ধ আছে। আমার প্রতিপালক ভ্রান্ত হন না ও বিস্মৃতও হন 
না”। (সুরা তোহাঃ ৫১-৫২) আল্লাহ্‌ তাআ'লা আরও বলেনঃ 
UB AAS ও ২127 os EY AL ৩৫ তর ৩ পাল ও এ ও) ওটা ৩০ ০১৮ ৩০) 
€ 4] এ 
“আল্লাহর অজ্ঞাতসারে কোন নারী গর্ভধারণ করে না এবং প্রসবও করে না। কোন দীর্ঘায়ু 
ব্যক্তির আয়ু বৃদ্ধি করা হয় না এবং তার আয়ু কমানো হয় না, কিন্তু তা তো কিতাবে রয়েছে। 
নিশ্চয় এটা আল্লাহর জন্যে সহজ” । (সুরা ফাতিরঃ ১১) এছাড়াও আরো অনেক আয়াত 
রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেনঃ 
0:2০ হি লে ২৪ ৫3 940 dt s BELTS 02০৮5 dtp ও মলি 2১509 
“তোমাদের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তি নেই, যার ঠিকানা জান্নাত কিংবা জাহান্নামে লেখা হয়নি 
এবং সে সৌভাগ্যশালী না দুর্ভাগা” ।* এই বর্ণনাতেই আছে, সুরাকা বিন মালেক (রাঃ) 
বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমাদেরকে দ্বীন শিক্ষা দিন। মনে হচ্ছে, আমাদেরকে এমুহুর্তে 
সৃষ্টি করা হয়েছে। তাই যদি হয়, তাহলে আজ আমরা কোন্‌ বিষয়ে আমল করব? এমন 
বিষয়ে যা লিখার পর কলমের কালি শুকিয়ে গেছে এবং ভাগ্য লিখিত হয়ে গেছে? না এ 
বিষয়ের, যা আমরা ভবিষ্যতে সম্মুখীন হব? তিনি বললেনঃ না; বরং এমন বিষয়ে যা লিখার 
পর কলমের কালি শুকিয়ে গেছে এবং ভাগ্য লিখিত হয়ে গেছে। সুরাকা বললেনঃ তাহলে 
আমল করে লাভ কি? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ তোমরা আমল করতে 
থাক। কেননা প্রত্যেক আমলকারীর জন্যেই তার আমল সহজ করে দেয়া হয়”।২ এ বিষয়ে 
আরো অনেক হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। 
প্রশ্নঃ ১৪২) তাকদীর লিখার স্তরে কয়টি তাকদীর লিখা হয়েছে? 
উত্তরঃ পাঁচটি তাকদীর লিখা হয়েছে । তবে সবগুলোই আল্লাহর ইল্ম অনুযায়ী লিখা হয়েছে। 
সুতরাং তাকদীর পাঁচটি হচ্ছেঃ 


1 - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল জানায়েয, মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল কাদ্র । 
2 - উপরোক্ত তথ্যসূত্র । 
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(১) প্রথম তাকদীরটি আল্লাহ্‌ আসমান ও যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে লিখেছেন। 
কলম সৃষ্টি করে তাকে লিখতে বললেন। একে তাকদীরে আযালী তথা চিরন্তন বা চিরস্থায়ী 
তাকদীর বলা হয়। 
(২) তাকদীরে উমরী অর্থাৎ সারা জীবনের তাকদীর ৷ যেদিন আল্লাহ্‌ তাআলা 
৫৫৫ ০9 
“অর্থাৎ আমি কি তোমাদের প্রভু নই”? একথা বলে অঙ্গিকার নিয়েছিলেন সেদিন নির্ধারণ 
করেছেন। 
(৩) তৃতীয় তাকদীরটিকেও তাকদীরে উমরী বলা হয়। মাতৃগর্ভে বীর্য থেকে সন্তান তৈরী 
হওয়ার সময় লিখিত তাকদীর । 
(8) বাৎসরিক তাকদীর । এটি লাইলাতুল কদরে হয়ে থাকে। 
(৫) দৈনন্দিনের তাকদীর । পূর্বনির্ধারিত প্রত্যেক তাকদীর আপন আপন স্থানে বাস্তাবয়ন 
করা। 
প্রশ্নঃ ১৪৩) তাকদীরে আযালী তথা চিরস্থায়ী তাকদীর কাকে বলে? 
উত্তরঃ চিরস্থায়ী তাকদীর সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেনঃ 
€০ 34502 কে SLES GY) ০০১৭ ৬ মু ১০০০) 
“পৃথিবীতে এবং তোমাদের শরীরে এমন কোন বিপদ আপতিত হয় না, যা সৃষ্টি করার পূর্বেই একটি 
কিতাবে লিপিবদ্ধ রাখি নি” । (সূরা হাদীদঃ ২২) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 
লেন ৬০ 28৮6$ হও 2০ মো 9৩৭ ০৮95 ৮৭7৭ GES ৬05 BPA LU 
“আল্লাহ্‌ তাআলা আসমান ও যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে সমস্ত মাখলুকের তাকদীর 
লিখে দিয়েছেন। তার আরশ পানির উপরে” ৷” তিনি আরো বলেনঃ 
(১5 এ eh YS 9১5 L0G LET BU ৮০:0৩ পর U8 চি এ পেজ ৩৫49) 
a) 
“আল্লাহ্‌ তাআলা কলম সৃষ্টি করে সর্বপ্রথম তাকে বললেনঃ লিখ। কলম বললঃ হে আমার 
প্রতিপালক! কী লিখব? আল্লাহ্‌ বললেনঃ কিয়ামত পর্যন্ত আগমণকারী প্রতিটি বস্তুর তাকদীর 
লিখ” ৷" নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু হুরায়রাকে লক্ষ্য করে বলেনঃ 
CIS A 70 2৮ ৪৮৮৯ এ) 


৷ - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল কাদ্র । 

* - তিরমিযী, অধ্যায়ঃ আবওয়াবুল কাদ্র । তিরমিযী বলেন? হাদীছটি হাসান গরীব । তবে ইমাম আলবানী (রঃ) সহীহ বলেছেন। 
দেখুন সিলসিলা সহীহাঃ (১/৩০৭) আল্লাহর আরশ পানির উপরে থাকার অর্থ হলো সাত আকাশের উপরে রয়েছে পানি । আর সেই 
পানির উপর আল্লাহর আরশ । এখনও আরশ স্বীয় অবস্থানেই রয়েছে। 


কুরআন ও সহীহ হাদীছের আলোকে ২শতাধিক প্রশ্নোত্তরসহ নাজাত প্রাপ্ত দলের আকীদাহ 


“হে আবু হুরায়রা! পৃথিবীতে যা সৃষ্টি হবে তা লিখার পর কলমের কালি শুকিয়ে গেছে ।১ অর্থাৎ 
অর্থাৎ সবকিছু লিখা হয়ে গেছে। 
প্রশ্নঃ (১৪৪) অঙ্গিকার গ্রহণের দিবসে সমগ্র মানব জাতির তাকদীর নির্ধারণের দলীল কী? 
উত্তরঃ অঙ্গিকার গ্রহণের দিবসে সমগ্র মানব জাতির তাকদীর নির্ধারনের অনেক দলীল রয়েছে। 
আল্লাহ্‌ তাআলা বলেনঃ 
০0145 fed BAB ES at be FT de Ub সখ 
“স্মরণ করুন সেই সময়ের কথা যখন আপনার প্রতিপালক বনী আদমের পৃষ্ঠদেশ হতে 
তাদের সন্তানদেরকে বের করলেন এবং তাদেরকেই তাদের উপর সাক্ষী বানিয়ে জিজ্ঞেস 
করলেনঃ আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই? তারা বললঃ হ্যা, আমরা সাক্ষী থাকলাম” । 
(সুরা আরাফঃ ১৭২) 
ইসহাক বিন রাহুয়াই বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি বললঃ হে আল্লাহ্‌র রাসুল! কে কি আমল করবে তা 
কি নতুনভাবে শুরু হবে? না পূর্বেই ফয়সালা ও নির্ধারিত হয়ে গেছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বললেনঃ আল্লাহ্‌ তাআলা যখন আদমের পৃষ্ঠদেশ হতে তার সন্তানদেরকে বের করলেন এবং 
তাদেরকেই তাদের উপর সাক্ষী বানালেন। অতঃপর তাদের সকলকে স্বীয় হাতের মুষ্ঠিতে নিয়ে 
বললেনঃ এরা জান্নাতের অধিবাসী আর এরা জাহান্নামের অধিবাসী | সুতরাং জান্নাতবাসীদের জন্যে 
হবে।১ 
মুআত্তা ইমাম মালেকে বর্ণিত হয়েছে যে, একদা উমার ইবনুল খাত্তাবকে এই আয়াত সম্পর্কে 
জিজ্ঞেস করা হলঃ 
এ ক এ 4৩ 5 ভা ভি জি ক লি ৯১০ ভে স এ te US এট 
CYL RLF EF এ এ] 1৮৮5 ১ 
“স্মরণ করুন সেই সময়ের কথা যখন আপনার প্রতিপালক বনী আদমের পৃষ্ঠদেশ হতে তাদের সন্ত 
[নদেরকে বের করলেন এবং তাদেরকেই তাদের উপর সাক্ষী বানিয়ে জিজ্ঞেস করলেনঃ আমি কি 
তোমাদের প্রতিপালক নই? তারা বললঃ হ্যা, আমরা সাক্ষী থাকলাম । (এই স্বীকৃতি ও সাক্ষী গ্রহণ এই 
জন্যে যে) যাতে তোমরা কিয়ামতের দিন বলতে না পার আমরা এবিষয়ে সম্পূর্ণ অনবহিত ছিলাম” । 
(সুরা আরাফঃ ১৭২) উমার (রাঃ) উত্তরে বললেনঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেও এই 
আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তিনি বলেছেনঃ আল্লাহ্‌ তাআলা আদমকে সৃষ্টি করে তীর 
পৃষ্ঠদেশে হাত বুলালেন। অতঃপর তার পৃষ্ঠদেশ হতে তীর সন্তানদেরকে বের করে বললেনঃ আমি 


1 - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল কাদ্র। 
* - দেখুন দুর্রুল মানছুর ফিত্‌ তাফসীরিল মা'ছুর, (৩/৮৪৩) তাফসীরে ইবনে কাছীর, (২/২২৯) ইমাম আলবানী (রঃ) সহীহ 
বলেছেন । দেখুন সিলসিলায়ে সহীহা (১৬৮) । 


কুরআন ও সহীহ হাদীছের আলোকে ২শতাধিক প্রশ্নোত্তরসহ নাজাত প্রাপ্ত দলের আকীদাহ 


এদেরকে জাহান্নামের জন্যে সৃষ্টি করেছি। তবে জাহান্নামীদের আমলের ন্যায়ই এরা আমল করবে৷ 
তিরমিযীতে আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম আমাদের কাছে আসলেন । তার হাতে ছিল দু'টি কিতাব । তিনি বললেনঃ তোমরা 
কি জান এ কিতাব দু”টির বিষয় বস্তু কি? তারা বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমরা জানি না, 
তবে আপনি যদি আমাদেরকে জানিয়ে দিন। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
তার ডান হাতের কিতাব সম্পর্কে বললেনঃ এই কিতাবটি বিশ্ব জগতের প্রতিপালক আল্লাহর 
পক্ষ হতে । তাতে রয়েছে পিতার নাম ও গোত্রের নামসহ সমস্ত জাননাতবাসীর নাম । অতঃপর 
তাদের সর্বশেষ নাম লিখার পর যোগফল নামানো হয়েছে। তাদের মধ্যে কাউকে বাড়ানো বা 
তাদের মধ্যে হতে কাউকে কমানো হবে না। তারপর বাম হাতের কিতাব সম্পর্কে বললেনঃ 
এই কিতাবটি বিশ্ব জগতের প্রতিপালক আল্লাহর পক্ষ হতে । তাতে রয়েছে পিতার নাম ও 
গোত্রের নামসহ সমস্ত জাহান্নামীর নাম । অতঃপর তাদের সর্বশেষ নাম লিখার পর যোগফল 
নামানো হয়েছে । তাদের মধ্যে কাউকে বাড়ানো বা তাদের মধ্যে হতে কাউকে কমানো হবে 
না। সাহাবীগণ বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! ব্যাপারটি যদি এরকমই হয়ে থাকে, তাহলে 
আমলের প্রয়োজন কি? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ তোমরা সঠিক পথের 
উপর অটল থাক এবং নিকটবর্তী হও। কেননা জান্নাতবাসীর শেষ পরিণতি হবে জান্নাতীদের 
আমলের মাধ্যমে ৷ এর পূর্বে সে যে আমলই করুক না কেন। আর জাহান্নামীর শেষ পরিণতি 
হবে জাহান্নামবাসীর আমলের মাধ্যমে । এরপূর্বে সে যে আমলই করুক না কেন। অতঃপর 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উভয় হাত দিয়ে ইঙ্গিত করলেন এবং কিতাব দু'টি 
ফেলে দিয়ে বললেনঃ তোমাদের প্রতিপালক বান্দাদের বিষয়টি সমাপ্ত করে ফেলেছেন। 
একদল জান্নাতী এবং অন্যদল জাহান্নামী ।* 
প্রশ্নঃ (১৪৫) তাকদীরে উমরী, যা মাতৃগর্ভে বীর্য থেকে সন্তান তৈরী হওয়ার সময় সম্পন্ন হয় 
তার দলীল কি? 
উত্তরঃ তাকদীরে উমরী, যা মাতৃগর্ভে বীর্য থেকে সন্তান তৈরী হওয়ার সময় সম্পন্ন হয় তার 
অসংখ্য দলীল রয়েছে । আল্লাহ্‌ তাআলা বলেনঃ 


০ পিজি লি SIA এসএ ও অনি খু ০০০৭ তে লেডি পি) 
ME 


1 - ইমাম মালেক (রঃ) হাদিছটি তাকদীর অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী কিতাবুত্‌ তাফসীরে উল্লেখ করে বলেনঃ 
হাদীছটি হাসান । তবে ইমাম আলবানী যঈফ বলেছেন। দেখুন যিলাযল জার্নাহ, হাদীছ নং- ১৯৬ । 

* _ তিরমিযী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল কাদ্র ৷ ইমাম তিরমিযী বলেনঃ হাদীছটি হাসান সহীহ গরীব । ইমাম আলবানী হাদীছটি সহীহ 
বলেছেন । দেখুন সিলসিলায়ে সহীহা, (২/৫২৮) 


কুরআন ও সহীহ হাদীছের আলোকে ২শতাধিক প্রশ্নোত্তরসহ নাজাত প্রাপ্ত দলের আকীদাহ 


“তিনি তোমাদের সম্পর্কে ভাল জানেন, যখন তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছিলেন মাটি হতে এবং 
এ সময় তোমরা মাতৃগর্ভে ভ্রণ হিসেবে ছিলে । অতএব তোমরা নিজেদের প্রশংসা করো না। তিনি 
ভাল জানেন কে মুত্তাকী” ৷ (সুরা নাজমঃ ৩২) আবদুল্লাহ্‌ বিন মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 
8 ০ ৩১ SOK SOS fe EUS ৬ ১৫০ ০৪ ৩ এ ডা ও এ এ Ty 
3 SA ২০০ % 55) LH সুতি 2 SHOE ও ৮89 5১৮ ৯ ৬৪ এন ৮৪৮ ৬৬ 
54 ES SE 5 ES LED 2 ১০৪ 5 জ পদ Hf a এ 5 খু 
4 ৬ এ ৮০৫৮5 UGE EAC Db ৭০ এ ভিড 2 44৫১৫ এম 
(55 পু ৭45 
“তোমাদের কারো সৃষ্টি তার মাতৃগর্ভে প্রথমে চল্লিশ দিন বীর্য আকারে সঞ্চিত থাকে । পরবর্তী 
চল্লিশ দিনে উহা জমাট রক্তে পরিণত হয়। এরপর আরো চল্লিশ দিনে উহা মাংশ পিন্ডে রূপান্ত 
রিত হয়। অতঃপর আল্লাহ্‌ তা'আলা একজন ফেরেস্তা প্রেরণ করেন। সে তাতে রূহ ফুঁকে 
দেয়। এসময় তাকে চারটি বিষয় লিখার নির্দেশ দেয়া হয়ঃ (১) সে কি পরিমাণ রিযিক পাবে । 
(২) বয়স কত হবে । (৩) কর্ম কি হবে এবং (8) পরিণামে সে ভাগ্যবান হবে না হতভাগ্য। শপথ 
সেই আল্লাহ্‌র যিনি ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই, তোমাদের মধ্যে একজন 
জান্নাতবাসীদের আমল করতে থাকে, এমনকি তার মাঝে এবং জান্নাতের মাঝে মাত্র এক 
হাতের দূরত্‌ অবশিষ্ট থাকে, এমন সময় (তক্দীরের) লিখন সামনে চলে আসে । অতঃপর সে 
জাহান্নামবাসীদের মত আমল করে এবং জাহান্নামে প্রবেশ করে । 
এমনিভাবে একজন জাহান্নামবাসীদের মত আমল করতে থাকে, এমনকি তার মাঝে এবং 
জাহান্নামের মাঝে মাত্র এক হাতের দূরত্ব অবশিষ্ট থাকে, এমন সময় (তক্দীরের) লিখন 
সামনে চলে আসে । অতঃপর সে জান্নাতবাসীদের মত আমল করে এবং জান্নাতে প্রবেশ 
করে ৷ এহাদীছটি ব্যতীত এবিষয়ে একদল সাহাবী থেকে আরো সহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। 
সবগুলা হাদীছের ভাবার্থ একই। 
প্রশ্নঃ (১৪৬) লাইলাতুল কদরে যে বাৎসরিক তাকদীর নির্ধারণ হয়, তার দলীল কি? 
উত্তরঃ লাইলাতুল কদরে বাৎসরিক তাকদীর লিখিত হয়। এ ব্যাপারে অনেক দলীল রয়েছে। 
আল্লাহ্‌ তাআলা বলেনঃ 
CLL FUE রড পি ৩৬ ০৮০৫ ৫৪০০৩ 
“আমি একে নাযিল করেছি এক বরকতময় রাতে । নিশ্চয়ই আমি সতর্ককারী | এই রাতে প্রত্যেক 


1 - (সহীহ) বুখারী, অধ্যায়ঃ বাদৃউল খাল্ক, অনুচ্ছেদঃ ফেরেশতাদের আলোচনা, হাদীছ নং- ২৯৬৯, মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল 
কাদ্র, অনুচ্ছেদঃ মানব সৃষ্টির তিনটি পর্যায়, হাদীছ নং- ৪৭৮১। 
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্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় ফয়সালা হয় । আমার আদেশক্রমে । আমি তো প্রেরণকারী” । (সূরা দুখানঃ ৩- 
৫) 
ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ পূর্ণ এক বছরে যা হবে তা লাওহে মাহফুষ্‌ থেকে লাইলাতুল 
কদরে লিপিবদ্ধ করা হয়। যেমন কারো মৃত্যু, জন্ম, রিযিক, বৃষ্টি এমনকি হাজীদের সংখ্যাও 
নির্ধারণ করা হয়। বলা হয় অমুক অমুক এবছর হজ্জ করবে । হাসান বসরী, সাঈদ বিন 
যুবায়ের, মুকাতিল আবু আব্দুর রাহমান এবং অন্যান্য আলেম থেকে এরূপ কথাই বর্ণিত 
হয়েছে৷" 
প্রশ্নঃ (১৪৭) ৬০৪ »4৷ অর্থাৎ দৈনন্দিন তাকদীর নির্ধারণের দলীল কী? 
উত্তরঃ দৈনন্দিন তাকদীর নির্ধারণের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেনঃ 
Gb str 
“তিনি প্রতিদিন কোন কোন মহান কার্যে রত আছেন” । (সুরা আর্-রাহমান । ২৯) মুস্তাদরাকুল 
হাকেমে বর্ণিত আছে, আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ আল্লাহর সৃষ্টিসমূহের মধ্যে হতে 
অন্যতম একটি সৃষ্টি হচ্ছে লাওহে মাহ্ফুষ । সাদা মুক্তা দিয়ে আল্লাহ্‌ এটিকে তৈরী করেছেন। 
নূরের । আল্লাহ্‌ তাআলা তাতে দৈনিক তিনশত ৬০ বার দৃষ্টি দেন। প্রত্যেকবার দৃষ্টি দেয়ার 
সময় তিনি কোন না কোন বস্তু সৃষ্টি করেন, কারো জীবিকার ব্যবস্থা করেন, কাউকে জীবিত 
রাখেন, কাউকে মৃত্যু দেন, কাউকে সম্মানিত করেন, কাউকে অপমানিত করেন এবং তিনি যা 
চান তাই করেন। এটিই হচ্ছে আল্লাহর বাণীর অর্থঃ 
Gb str 
“তিনি প্রতিদিন কোন না কোন মহান কার্যে রত আছেন” । (সূরা আর্-রাহমান। ২৯) 
উল্লেখিত এসমস্ত তাকদীর পূর্বোল্লেখিত বিস্তারিত তাকদীরের মতই ৷ সেটি হচ্ছে তাকদীরে 
আযালী বা চিরস্থায়ী তাকদীর, যা কলম সৃষ্টি করার পর আল্লাহ্‌ তাআলা কলমকে লাওহে 
মাহ্‌ফুযে লিখার আদেশ দিয়েছিলেন। এর মাধ্যমেই আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস ও ইবনে উমার 
(রাঃ) আল্লাহর নিম্নববাণীর ব্যাখ্যা করেছেন। আল্লাহ্‌ তাআলা বলেনঃ 
OLN dr LES ভে ও) 
“তোমরা যা করতে তা আমি লিপিবদ্ধ করেছিলাম” ৷ (সূরা জাসিয়াঃ ২৯) আর এ সবকিছুই 
আল্লাহর ইল্ম থেকে, যা মহান আল্লাহর সিফাতের অন্তর্ভুক্ত ৷ 
প্রশ্নঃ (১৪৮) দুর্ভাগা না সৌভাগ্যবান এটি পূর্বেই লিখে দেয়া হয়েছে- এর দলীল কী? 


1 - সহীহুল হাকেম, অধ্যায়ঃ কিতাবুত্‌ তাফসীর । 
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উত্তরঃ সকল আসমানী কিতাব এবং নবীর সুন্নাতসমূহ এ ব্যাপারে একমত যে, পূর্বেই তাকদীরের 
লিখন আমলের প্রতিবন্ধক নয়। এমনভাবে তাকদীরের উপর ভরসা করে বসে থাকাও আবশ্যক 
করে না; বরং চেষ্টা ও পরিশ্রম করার প্রতি এবং সৎআমল করার প্রতি উৎসাহ যোগায় । একারণেই 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সাথীদেরকে পূর্বেই তাকদীর লিখার, তা বাস্তবায়ন হওয়া 
এবং কলম শুকিয়ে যাওয়ার কথা বলেছেন। এগুলো শুনে কোন কোন সাহাবী বলে উঠলেনঃ তাহলে 
কি আমরা আমল ছেড়ে দিয়ে তাকদীরের লিখার উপর ভরসা করে বসে থাকব না? উত্তরে নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ না, বরং আমল করতে থাক । কারণ প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যে 
তার আমল সহজ করে দেয়া হবে। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই আয়াতটি 
পাঠ করলেনঃ 
hy ৩০০১5 ৩০) 
“অতএব, যে দান করে, আল্লাহ ভীরু হয়”। (সুরা লাইলঃ ৫) 
সুতরাং আল্লাহ্‌ তাআলা তাকদীর নির্ধারণ করেছেন এবং তাকদীরের লিখন বাস্তবায়ন করার 
জন্যে অসংখ্য উপকরণ তৈরী করেছেন। দুনিয়া ও আখেরাতের জন্যে কাজ করার পথ সহজ 
করতে তিনি যে উপকরণ সৃষ্টি করেছেন তাতে তিনি মহা প্রকৌশলী ৷ আল্লাহ্‌ তাআলা তার 
প্রত্যেক সৃষ্টির জন্যে সেই পথই সহজ করে দিয়েছেন, যার জন্যে তাকে তিনি সৃষ্টি করেছেন। 
বান্দা যখন জানতে পারবে যে, আখেরাতে তার জন্যে নির্ধারিত কল্যাণ অর্জন করতে হলে 
তাকে অবশ্যই সৎকর্ম সম্পাদন করতে হবে, তখন সৎকাজে তথা আখেরাতের কল্যাণ অর্জনে 
কঠোর পরিশ্রম করবে। শুধু তাই নয়; বরং দুনিয়ার জীবিকা ও স্বার্থ অর্জনের চেয়ে আখেরাতের 
কল্যাণ অর্জনের ক্ষেত্রে অধিক শ্রম ব্যয় করবে। 
তাকদীরের হাদীছগুলো শুনে এ সাহাবী তাকদীরের বিষয়টি পরিপূর্ণরূপে বুঝতে সক্ষম 
হয়েছিল, যিনি বলেছিলেনঃ “আজ থেকে আমি পূর্বের চেয়ে আরো অধিক পরিশ্রম (আমল) 
করব । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 
0 3945 ১2০0 ৬০ ৩ ৬ ০০৮) 
“যে বিষয়টি তোমার উপকারে আসবে, তা অর্জনে সচেষ্ট হও, আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও, 
অপরাগতা প্রকাশ করো না৷” নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে যখন বলা হলঃ আমরা 
তো ওঁষধের মাধ্যমে চিকিৎসা করি এবং ঝাড়-ফুঁক করি। এটা কি তাকদীরের কোন কিছু 
পরিবর্তন করতে পারে? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ 


(৩০ 4৩ GS bs 


1 - মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল কাদ্র। 
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“এটিও অর্থাৎ চিকিৎসা করা ঝাড়-ফুক করাও আল্লাহ্‌ তাআলার পক্ষ হতে তাকদীরে লিপিবদ্ধ 
আছে” ৷’ মোট কথা আল্লাহ্‌ তাআ'লা কল্যাণ-অকল্যাণ সবই নির্ধারণ করেছেন এবং উভয়টি 
অর্জনের উপকরণ তৈরী ও নির্ধারণ করেছেন। 
প্রশ্নঃ (১৪৯) তাকদীরের তৃতীয় স্তর তথা “আল্লাহ্‌ স্বীয় ইচ্ছা অনুযায়ী তাকদীর নির্ধারণ করেন” এর 
দলীল কী? 
উত্তরঃ আল্লাহ তাআলা বলেনঃ 
Cs 5) ০৬৩৫ ০? 
“তোমরা ইচ্ছা করবে না যদি না আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করেন” ৷ (সূরা দাহরঃ ৩০) আল্লাহ্‌ তাআ'লা 
আরও বলেনঃ 
€:0। এ ১31৯ 35৩০১ Job তা পন (58 ২3) 
“কখনই তুমি কোন বিষয়ে বলো নাঃ আমি ওটা আগামীকাল করব । এটা না বলে যে, ‘আল্লাহ্‌ 
ইচ্ছা করলে’ ৷ (সুরা কাহ্‌ফঃ ২৩-২৪) আল্লাহ তাআলা আরও বলেনঃ 
কল ডেল এ এন তৈ ৮9 এ ধসে ০ 
“আল্লাহ্‌ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা করেন হিদায়াতের সরল-সহজ পথের 
সন্ধান দেন” । (সূরা আনআমঃ ৩৯) আল্লাহ্‌ তাআ'লা আরো বলেনঃ 
€5০10 হন পন হু ও 59) 
“আর আল্লাহ্‌ যদি ইচ্ছা করতেন তবে তোমাদেরকে এক জাতি করতে পারতেন” । (সুরা 
নাহ্‌লঃ ৯৩) আল্লাহ্‌ তা'আলা আরও বলেনঃ 
Cr LE DT 1 ও খু এড 20) 
“আর আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করলে তারা পরস্পর যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হতনা; কিন্তু আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন 
তাই সম্পন্ন করে থাকেন” । (সূরা বাকারাঃ ২৫৩) আল্লাহ তাআলা বলেনঃ 
Ce পি 20 ০ ৮১) 
“আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করলে তাদের নিকট থেকে প্রতিশোধ নিতেন” । (সূরা মুহাম্মাদঃ ৪) আল্লাহ 
তাআলা বলেনঃ 
এ, 
“আল্লাহ্‌ যা ইচ্ছা তাই সম্পন্ন করে থাকেন” । (সূরা বুরুজঃ ১৬) আল্লাহ তাআ’লা বলেনঃ 
USI 2 05 ১0555510200) 


1 - তিরমিযী, অধ্যায়ঃ কিতাবুত তিব্ব । ইমাম তিরমিযী (রঃ) বলেনঃ হাদীছটি হাসান সহীহ । 


কুরআন ও সহীহ হাদীছের আলোকে ২শতাধিক প্রশ্নোত্তরসহ নাজাত প্রাপ্ত দলের আকীদাহ 


“তার ব্যাপার শুধু এই যে, যখন তিনি কোন কিছুর ইচ্ছা করেন তখন ওকে বলেনঃ হও, ফলে 
তা হয়ে যায়”। (সূরা ইয়াসীনঃ ৮২) আল্লাহ তাআ'লা আরও বলেনঃ 
USGS LLY ৫5120) 
“আমি কোন কিছু ইচ্ছা করলে সে বিষয়ে আমার কথা শুধু এই যে, আমি বলিঃ হও, ফলে তা 
হয়ে যায়” । (সুরা নাহলঃ ৪০) আল্লাহ তাআ'লা আরও বলেনঃ 
(Es ৩০ 2০১ এ 2 08 ১) ১০৯ ১০ LTS ই Sf tl ৯৪ ০৭) 
“অতএব আল্লাহ্‌ যাকে হিদায়াত করতে চান, ইসলামের জন্যে তার অন্তকরণ খুলে দেন। আর 
যাকে পথভ্রষ্ট করার ইচ্ছা করেন, তার অন্তকরণ খুব সংকুচিত করে দেন”। (সুরা আন-আমঃ 
১২৫) এছাড়াও আরো অগণিত আয়াত রয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 
০৩৫৬০ ৯৮০১0 AE ০০ তে জে আশু ও এগ সে A Lb OY 
“নিশ্চয়ই বনী আদমের অন্তরসমূহ দয়াময় আল্লাহর দুই আঙ্গুলের মাঝখানে মাত্র একটি অন্ত 
রের ন্যায়। যেভাবে ইচ্ছা তিনি সেভাবেই উলট-পালট করেন ।* নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেনঃ 
GE ৩৮ IE 5১১০৩ ৩৯ ৮90 dt SY 
“নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের রূহসমূহ যখন ইচ্ছা কবজ করে নেন এবং যখন ইচ্ছা তোমাদের নিকট 
তা ফেরত দেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেনঃ 
পে ৩০১ sb di ৩ ৯ 9০১ i ৩৯৪১1১৯৮1৮৭) 
“তোমরা সুপারিশ কর। এতে তোমরা বিনিময় প্রাপ্ত হবে। আল্লাহ্‌ তার রাসূলের জবানের 
মাধ্যমে যা ইচ্ছা তাই ফয়সালা করেন; নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেনঃ 
তোমরা একথা বলো নাঃ আল্লাহ্‌ যা চান এবং অমুক যা চান; বরং তোমরা বলঃ একমাত্র 
আল্লাহ্‌ যা চান ।* নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেনঃ 
(550 SLANE a 20৯৪ ১৪) 
“আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাকে দ্বীনের জ্ঞান দান করেন” ৫ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
আরো বলেনঃ 


! _ সহীহ মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল কাদ্র । 

১ - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুত্‌ তাওহীদ । 

১ - তিরমিযী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ইল্ম । ইমাম তিরমিযী বলেনঃ হাদীছটি হাসান সহীহ। 

+ - আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ কিতাবুল আদব । ইমাম আলবানী (রঃ) হাদীছটিকে সহীহ বলেছেন। দেখুনঃ সিলসিলায়ে সহীহা, হাদীছন 
নং-১৩৭। 


5 - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ইল্ম। 
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Ee EE ৬9 এ ও ০ গত be FL HL I FY Sy 
“আল্লাহ্‌ তাআলা যখন কোন জাতির উপর রহমত নাযিল করতে চান, তখন সেই উম্মাতের নবীকে 
আগেই মৃত্যু দেন। আর যখন কোন জাতিকে ধ্বংস করতে চান তখন তাদের নবী জীবিত 
থাকাবস্থাই তাদেরকে শাস্তি দেন।১ আল্লাহ্‌ যা ইচ্ছা তাই করেন- এ ব্যাপারে আরো অনেক সহীহ 
হাদীছ রয়েছে, যা বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না। 
প্রশ্নঃ ১৫০) আল্লাহর কিতাব, রাসূলের সুন্নাত ও আল্লাহর সিফাতের মাধ্যমে আমরা জানতে 
পেরেছি যে, তিনি সৎকর্মশীল, মুত্তাকী এবং ধের্যশীলদেরকে ভালবাসেন, ঈমানদার ও সৎকর্ম 
সম্পাদনকারীদের প্রতি সন্তষ্ট হন, কাফের ও যালেমদেরকে ভালবাসেন না, তীর বান্দাদের কুফরী 
পছন্দ করেন না এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করা ভালবাসেন না। অথচ উপরোক্ত সবকিছুই 
আল্লাহর ইচ্ছাতেই হয়ে থাকে। আর তিনি যদি চাইতেন কুফরী ও ফাসাদ হত না। কেননা তার 
রাজ্যে তার ইচ্ছার বিরোধী কিছুই হতে পারে না। সুতরাং এ লোকের কথার উত্তর কি যে বলেঃ 
আল্লাহ্‌ কিভাবে এমন জিনিষের ইচ্ছা পোষণ করেন যা তিনি পছন্দ করেন না এবং ভালবাসেন না? 
উত্তরঃ এ কথা ভালভাবে বুঝে নিন যে, কুরআন ও হাদীছে আল্লাহর যে ইরাদাহ বা ইচ্ছার কথা 
উল্লেখিত হয়েছে তা দুই প্রকার ৷ যথাঃ 
(১) ইরাদাহ কাওনীয়া কাদ্রীয়া (সৃষ্টি ও নির্ধারণ করার ইচ্ছা)। এটি আল্লাহর এমন ইচ্ছা, যা 
তার ভালবাসা এবং পছন্দকে আবশ্যক করে না। কুফরী, ঈমান, আনুগত্য, পাপাচারিত, 
সন্তুষ্টি, ভালবাসা, পছন্দনীয় এবং অপছন্দনীয় সবই এ প্রকার ইচ্ছার অন্তর্ভূক্ত । কোন ব্যক্তিই 
আল্লাহর এ প্রকার ইচ্ছার বাইরে কিছু করতে পারে না এবং তা হতে পালানোর কোন সুযোগ 
নেই । আল্লাহ তাআলা বলেনঃ 

(Er ০ ০ Fs Lt ৬9 ১9 ০৯5 TC LTS জজ ft ৯৪4) 
“অতএব আল্লাহ্‌ যাকে হিদায়াত করতে চান, ইসলামের জন্যে তার অন্তকরণ খুলে দেন। আর 
যাকে পথভ্রষ্ট করার ইচ্ছা করেন, তার অন্তকরণ খুব সংকুচিত করে দেন”। (সুরা আন-আমঃ 
১২৫) আল্লাহ্‌ তাআলা আরো বলেনঃ 

CE 2 ৩2১4০ ০৪0 তের এ এ ৪ SULT চি ও 20 ৯৪০০) 

“আল্লাহ্‌ যাকে ফিতনায় ফেলতে চান, তার জন্যে আল্লাহর কাছে কিছুই করার নেই । ওরা হল 
সেই লোক, যাদের অন্তরসমূহকে আল্লাহ্‌ পবিত্র করার ইচ্ছা পোষণ করেন নি” । (সুরা আল- 
ইমরানঃ ৪১) এছাড়াও আরো আয়াত রয়েছে। 
(২) ইরাদা শারঈয়া ও দ্বীনিয়া (শরীয়ত গত ইচ্ছা)। আল্লাহর যে ইচ্ছা সন্তুষ্টি ও ভালবাসার 
সাথে সম্পৃক্ত, তাকে ইরাদাহ শরঈয়া বলা হয়। অর্থাৎ আল্লাহ তাআ'লা কোন জিনিষকে 


1 - মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ফাযায়েল। 


কুরআন ও সহীহ হাদীছের আলোকে ২শতাধিক প্রশ্নোত্তরসহ নাজাত প্রাপ্ত দলের আকীদাহ 


ভালবেসে যে ইচ্ছা পোষাণ করেন তাকে ইরাদাহ শরঈয়া বলা হয়। এ ইচ্ছার কারণেই 
আল্লাহ্‌ তার বান্দাদেরকে আদেশ দিয়েছেন ও নিষেধ করেছেন । আল্লাহ্‌ তাআলা বলেনঃ 
CAS WII Yi) 
“আল্লাহ্‌ তোমাদের জন্যে সহজ করতে চান, তোমাদের পক্ষে যা কঠিন, তা তিনি চান না” । 
(সূরা বাকারাঃ ১৮৫) আল্লাহ্‌ তাআ'লা আরও বলেনঃ 
দত ০6200 ৮6 ০৯) নিও ৬ ৩০ ৩৫ জি) তি এও ২0 ১2১ 
“আল্লাহ তোমাদের জন্যে বর্ণনা করতে, তোমাদেরকে তোমাদের পূর্ববর্তীগণের আদর্শসমূহ 
প্রদর্শন করতে এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করতে ইচ্ছা করেন। আল্লাহ্‌ মহাজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময়” । 
(সূরা নিসাঃ ২৬) এছাড়াও আরো আয়াত রয়েছে। আল্লাহর এপ্রকার ইচ্ছা তথা শরীয়ত গত 
ইচ্ছা শুধু তার ক্ষেত্রেই বাস্তবায়িত হবে, যার ক্ষেত্রে সৃষ্টিগত ইচ্ছা বাস্তবায়িত হয়েছে। 
আনুগত্যকারী মুমিনের মধ্যে ইরাদাহ কাওনীয়া ও শরঈয়া উভয়ই একত্রিত হয়ে থাকে । আর 
কাফেরের ক্ষেত্রে শুধু আল্লাহর সৃষ্টিগত ইচ্ছাই বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। আল্লাহ তাআলা তার 
সকল বান্দাকে তার সন্তুষ্টি অর্জনের আহবান জানিয়েছেন। তাদের মধ্যে হতে যাকে ইচ্ছা 
তাকেই আহবানে সাড়া দেয়ার পথ দেখিয়েছেন । আল্লাহ্‌ তাআলা বলেনঃ 
ক Hi এ] নত ents সৈ০। SL 403) 
“আর আল্লাহ তোমাদেরকে শান্তির আবাস্থল তথা জান্নাতের দিকে আহবান করেন এবং যাকে 
ইচ্ছা সরল পথে চলার ক্ষমতা দান করেন” । (সুরা ইউনুসঃ ২৫) সুতরাং তিনি সকলকে 
আহবান জানিয়েছেন, কিন্তু যাকে ইচ্ছা কেবল তাকেই হেদায়াত নসীব করেছেন। আল্লাহ্‌ 
তাআ'লা বলেনঃ 
(A ০৯ শি 9১) সত ৮৩৬ শপ ৯৬৩ এই 
“নিশ্চয়ই আপনার প্রতিপালকই এ ব্যক্তি সম্পর্কে বিশেষভাবে জ্ঞাত রয়েছেন, যে তার পথ 
থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে এবং তিনিই ভাল জানেন তাদেরকে, যারা সঠিক পথের উপর 
রয়েছে” । (সুরা নাজ্ম ৩০) 
প্রশ্নঃ (১৫১) তাকদীরের প্রতি ঈমানের চতুর্থ স্তর তথা সৃষ্টি করার স্তরের দলীল কী? 
উত্তরঃ তাকদীরের প্রতি ঈমানের চতুর্থ স্তর তথা সৃষ্টি করার স্তরের দলীল হচ্ছে আল্লাহ্‌ তাআ'লার 
বাণীঃ 
(US J এড %) পি 05 ৬ 2) 
“আল্লাহ সবকিছুর সৃষ্টা এবং তিনিই সবকিছুর ব্যবস্থাপক” । (সূরা যুমারঃ ৬২) আল্লাহ্‌ 
তাআ'লা আরও বলেনঃ 
CNG Cl 0৪ মির এ ৯৪ 9০৬০৯ 
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“আল্লাহ্‌ ব্যতীত কোন সৃষ্টিকর্তা আছে কি, যে তোমাদেরকে আসমান ও যমীন থেকে রিযিক 
দান করেন”? (সুরা ফাতিরঃ ৩) আল্লাহ তাআ'লা আরও বলেনঃ 
€55১ ০ ০৮৫ GE 95 ৪396 এ ৬৮05) 
“এটা আল্লাহর সৃষ্টি । তিনি ছাড়া অন্যেরা কি সৃষ্টি করেছে তা আমাকে দেখাও” । (সূরা 
লুকমানঃ ১১) আল্লাহ্‌ তাআ'লা আরও বলেনঃ 
CE Ds FELT ৮১১০ EAL SS EGE hl 
“আল্লাহই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে রিযিক দিয়েছেন। তিনি 
তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন এবং জীবিত করবেন। তোমাদের শরীকদের এমন কেউ আছে কি 
যিনি এসবের কোন কিছু করতে পারে” । (সূরা রূমঃ ৪০) আল্লাহ্‌ তাআ'লা আরও বলেনঃ 
Cn 5১৫৩০ 209) 
“প্রকৃতপক্ষে আল্লাহই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা যা কর তাও তিনি সৃষ্টি 
করেছেন” । (সুরা আস্-সাফ্ফাতঃ ৯৬) আল্লাহ্‌ তাআলা বলেনঃ 
৩০৪) ১১৯১ ৬ Be ৩১৮৪১ 
“শপথ প্রাণের এবং যিনি তা সুবিন্যস্ত করেছেন। অতঃপর তার অসৎকর্ম ও তার সৎকর্মের 
জ্ঞান দান করেছেন” । (সুরা শাম্‌সঃ ৭-৮) আল্লাহ্‌ তাআ'লা আরও বলেনঃ 
€৩১৬ ০ ৩৫১১ Wat ০ SHED 9 i 5) 
“আল্লাহ্‌ যাকে হেদায়াত করেন সেই সঠিক হেদায়াত প্রাপ্ত হয় । আর যাকে তিনি বিভ্রান্ত করেন 
সে ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত” । (সুরা আরাফঃ ১৭৮) আল্লাহ্‌ তাআ'লা আরও বলেনঃ 
asi GL LANES EF KB ও 45 SY এ CE SY 
“কিন্তু আল্লাহ্‌ তোমাদের নিকট ঈমানকে প্রিয় করে দিয়েছেন এবং এটাকে তোমাদের 
হৃদয়গ্রাহী করেছেন। কুফরী, পাপাচার ও অবাধ্যতাকে করেছেন তোমাদের নিকট অপ্রিয়” । 
(সূরা হুজরাতঃ ৭) এছাড়াও আরো অনেক আয়াত রয়েছে। 
ইমাম বুখারী (রঃ) তার ‘খালকু আফআলিল ইবাদ’ নামক কিতাবে হুজায়ফা (রাঃ) হতে 
মারফু সূত্রে বর্ণনা করেন যে, 
(3 Slo JS a BION 
“আল্লাহ্‌ তাআলা প্রত্যেক কর্মসম্পাদনকারী ও তার কর্মকেও সৃষ্টি করেছেন” ৷” রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 


1 - খালকু আফআলিল ইবাদ, পৃষ্ঠা নং-৭৩, বায়হাকী, অধ্যায়ঃ আসমা ওয়াস্‌ সিফাত, হাকেমঃ অধ্যায়ঃ ঈমান (১/৩২) ৷ ইমাম 
হাকেম বলেনঃ হাদীছটি ইমাম মুসলিমের শর্তে সহীহ। 
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(3৮১ ৬৫9 ০0 ৬৪০ ৮৫ ৮৮ SUS BE তন ৯) 
“হে আল্লাহ! আপনি আমার নফ্‌সে তাকওয়া দান করুন। আপনি তাকে পবিত্র করুন। আপনি 
উত্তম পবিত্রকারী । আপনি তার মালিক ও অভিভাবক” ৷" 
প্রশ্নঃ ১৫২) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর বাণীঃ “সকল প্রকার কল্যাণ আপনার উভয় 
হাতে। অকল্যাণ আপনার দিকে সম্পৃক্ত নয়’ এর অর্থ কি? অথচ আল্লাহ্‌ তাআলা ভালমন্দ 
সবকিছুর সৃষ্টিকারী 
উত্তরঃ কথাটির মর্ম হচ্ছে আল্লাহ্‌ তাআলার সকল কর্মের ভিত্তি কল্যাণের উপর । আল্লাহর পক্ষ 
হতে সকল কর্ম সৃষ্টি হওয়া এবং তিনি তা দ্বারা গুণান্বিত হওয়ার কারণে তাতে কোন অকল্যাণ 
নেই। কারণ আল্লাহ্‌ প্রজ্ঞাময়, ন্যায় বিচারক, তার সকল কাজ প্রজ্ঞা ও ইনসাফপূর্ণ। তিনি 
প্রত্যেক বস্তুকে স্বীয় জ্ঞান মোতাবেক উপযুক্ত স্থানে স্থাপন করেন । আল্লাহর সৃষ্ট অকল্যাণকে 
বান্দার সাথে সম্পৃক্ত করার কারণ হল, বান্দাই এর মাধ্যমে ক্ষতি ও ধ্বংসের সম্মুখীন হয়ে 
থাকে, যা তার বান্দার উভয় হাতের কামাইয়ের পরিপূর্ণ ফল। আল্লাহ্‌ তাআলা বলেনঃ 
€98 ১6 AD জি ও Itt tp HY 
“তোমাদের যে বিপদাপদ ঘটে তা তো তোমাদেরই হাতের কামাইয়ের ফল এবং তোমাদের 
অনেক আপদ তিনি ক্ষমা করে দেন” । (সূরা শুরাঃ ৩০) আল্লাহ্‌ তাআ'লা আরও বলেনঃ 
Cn ১156 039 Clb U5) 
“আমি তাদের প্রতি যুলুম করি নি; বরং তারা নিজেরাই ছিল যালেম”। (সূরা যুখরুফঃ ৭৬) 
আল্লাহ্‌ তাআ'লা বলেনঃ 


OA 4 0 29 এড ০ খর এ এছ) 
যুলুম করে” । (সূরা ইউনুসঃ ৪৪) 
প্রশ্নঃ (১৫৩) বান্দারা যে সমস্ত কাজ করে থাকে, তাতে কি তাদের ক্ষমতা ও ইচ্ছার স্বাধীনতা 
রয়েছে? 
উত্তরঃ হ্যা, বান্দারা তাদের কর্ম সম্পাদনে ক্ষমতাবান এবং তাদের কর্ম তাদের ইচ্ছা 
অনুপাতেই সম্পাদিত হয়ে থাকে । তাদের কাজগুলো প্রকৃতপক্ষেই তাদের সাথে সম্পৃক্ত ৷ 
তাদের কাজ করার ক্ষমতা ও ইচ্ছা আছে বলেই তাদেরকে শরীয়তের হুকুম-আহকাম বাস্ত 
বায়নের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। সেচ্ছায় কাজ করা বা না করার ক্ষমতা রাখে বলেই তাদেরকে 
ছাওয়াব ও শাস্তি প্রদান করা হয়। আল্লাহ্‌ তাআলা তার বান্দাদের উপর সাধ্যের বাইরে কোন 
কাজ চাপিয়ে দেন নি। কুরআন ও সুন্নাহর দ্বারা প্রমাণিত যে, বান্দার ইচ্ছা ও আমল করা বা 


1 - মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুষ্‌ যিকির । 
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না করার স্বাধীনতা রয়েছে। শুধু তাই নয়; বরং বান্দার কর্মকে বান্দার দিকেই সম্পর্কিত করা 
হয়েছে। তবে আল্লাহ্‌ তাকে যে কাজ করার ক্ষমতা দিয়েছেন, সে কেবল সেটিই করতে 
পারে । তারা আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে কোন ইচ্ছা পোষণ করতে পারে না। তাদেরকে আল্লাহ্‌ 
যে কাজ করার ক্ষমতাবান করেছেন, তা ব্যতীত তারা অন্য কিছু করতে পারে না। যেমনটি 
ইতিপূর্বে তাকদীরের প্রতি ঈমান আনয়নের তৃতীয় ও চতুর্থ স্তরে বর্ণিত দলীলসমূহে উল্লেখ 
করা হয়েছে। বান্দারা যেহেতু নিজেরা নিজেদেরকে সৃষ্টি করতে পারে নি, তেমনি তাদের 
কর্মসমূহকেও সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়নি। সুতরাং বান্দার ক্ষমতা, ইচ্ছা ও কর্মসমূহ আল্লাহর 
কুদরত, কর্ম ও ইচ্ছার অনুগামী ৷ কেননা তিনিই মানুষের সৃষ্টা এবং তাদের ক্ষমতা, ইচ্ছা ও 
কর্মেরও অ্রষ্টা। তবে তাদের ইচ্ছা, শক্তি ও কর্ম হুবহু আল্লাহর ইচ্ছা, শক্তি ও কর্ম নয় । যেমন 
তারা আল্লাহ নয়। আল্লাহ্‌ এধরণের কথার অনেক উর্ধে । বান্দার কর্মসমূহ আল্লাহর সৃষ্টি, 
বান্দার মাধ্যমে তা সম্পাদিত, তাদের সাথেই তা প্রতিষ্ঠিত এবং বাস্তবেই তাদের সাথেই 
করেন এবং তার দিকেই সম্বন্ধযুক্ত । সুতরাং প্রকৃত সৃষ্টিকারী হলেন আল্লাহ, প্রকৃত বাস্ত 
বায়নকারী হল বান্দা, আল্লাহ্‌ হেদায়াতকারী, বান্দা হেদায়াতপ্রাপ্ত। একারণেই উভয় ক্রিয়াকে 
কর্তার দিকে সম্বোধিত করা হয়েছে। আল্লাহ্‌ তাআলা বলেনঃ 

Cd ০ 4১৪ Jat 0 জন 9 | এ ৩০) 
“আল্লাহ্‌ যাকে হেদায়াত করেন সেই সঠিক হেদায়াত প্রাপ্ত হয় । আর যাকে তিনি বিভ্রান্ত করেন 
সে ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে”। (সুরা আরাফঃ ১৭৮) সুতরাং প্রকৃতপক্ষেই আল্লাহর দিকে 
হেদায়াতকে সম্বোধিত করা হয়েছে এবং প্রকৃত পক্ষেই হেদায়াতপ্রাপ্ত হওয়াকে বান্দার দিকে 
সম্বোধিত করা হয়েছে। হেদায়াতকারী এবং হেদায়াতপ্রাপ্ত ব্যক্তি এক নয়। এমনিভাবে 
হেদায়াত করা এবং হেদায়াত প্রাপ্ত হওয়া এক বস্তু নয়। অনুরূপভাবে আল্লাহ্‌ যাকে চান 
প্রকৃতভাবেই তাকে গোমরাহ করেন। বান্দা প্রকৃতভাবেই পথভ্রষ্ট হয়। আল্লাহর সমস্ত 
বান্দাদের মধ্যে তার ব্যবস্থাপনা একই রকম। যে ব্যক্তি কর্ম সৃষ্টি করা এবং কর্ম সম্পাদন 
করা- উভয়টিকে বান্দার দিকে সম্বোধিত করল সে কুফরী করল । আর যে ব্যক্তি উভয়টিকে 
আল্লাহর দিকে সম্বোধিত করল, সেও কফুরী করল । যে ব্যক্তি এই বিশ্বাস করল যে, আল্লাহ 
বান্দার কর্মের প্রকৃত সৃষ্টিকারী এবং বান্দা প্রকৃতপক্ষেই তা বাস্তবায়নকারী সে প্রকৃত মুমিন। 
প্রশ্নঃ (১৫৪) আল্লাহ্‌ তাআলা কি স্বীয় ক্ষমতা বলে তার সমস্ত বান্দাকে হেদায়াতপ্রাপ্ত এবং 
আনুগত্যকারী মুমিনে পরিণত করতে পারেন না? শরীয়তগতভাবে তিনি তো তাদের নিকট থেকে 
এটাই পছন্দ করেন। যে এ কথা বলে তার উত্তর কী? 
উত্তরঃ হ্যা, আল্লাহ্‌ অবশ্যই তা করতে সক্ষম । যেমন আল্লাহ্‌ তাআ'লা বলেনঃ 


0 ১৪০০ কুক 2) 25 29) 
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করে দিতেন” । (সুরা মায়িদাঃ ৪৮) যেমন আল্লাহ্‌ তাআ'লা বলেনঃ 
৬০০ HE ০৯১ ৩৬৮৩৫ ৩৪০০৬ ৯১) 
করত”। (সূরা ইউনুসঃ ৯৯) এ ব্যাপারে আরো আয়াত রয়েছে। মোটকথা আল্লাহ্‌ যা 
করেছেন, তা স্বীয় হিকমত অনুযায়ী করেছেন। এটি তার প্রভুত্ব, একতৃবাদ ও আসমা ও 
সিফাতের (নাম ওগুণাবলীর) দাবী । 
যে বলে আল্লাহর বান্দারা অনুগত ও অবাধ্য এ দু'ভাবে বিভক্ত হল কেন? সকলেই 
আনুগত্যশীল হল না কেন? তার কথা এ ব্যক্তির কথার অনুরূপ, যে বলে থাকেঃ আল্লাহর 
নামসমূহের মধ্যে ৷ ৩ 2। ক্ষতিকারক ও কল্যাণকারী), ৬ এ৷ (দাতা ও 


প্রতিরোধকারী), ₹ | ০০ 3 (নিচুকারী ও উত্তলনকারী), == -॥ = (অনুগহকারী ও 
প্রতিশোধগ্রহণকারী) ইত্যাদি কেন? কারণ তার কর্মসমূহ তো নামসমূহের মর্মার্থ ও সিফাতের 
প্রভাব অনুযায়ীই হয়ে থাকে । সুতরাং আল্লাহর কর্মের মধ্যে আপত্তি উত্থান করা তার নাম ও 
গুণাবলী, তার একত্ববাদ এবং প্রভুত্বের উপর উত্থাপন করারই নামান্তর । আল্লাহ্‌ তাআলা 
বলেনঃ 
512545৩064৭ ৩৮৭ Cs ATS sh ৩০০০৪ 

“অতএব তারা যা বলে তা হতে আরশের অধিপতি আল্লাহ্‌ পবিত্র ও মহান তিনি যা করেন 
সে বিষয়ে তাকে প্রশ্ন করা যাবে না; বরং তাদেরকেই প্রশ্ন করা হবে”। (সুরা আম্বীয়াঃ ২২- 
২৩) 
প্রশ্নঃ (১৫৫) দ্বীনে তাকদীরের প্রতি ঈমান আনয়নের গুরুত্ব কতটুকু? 
উত্তরঃ যেসমস্ত উপকরণ মানুষকে কল্যাণ অর্জনে সহায়তা করে এবং অকল্যাণ হতে ফিরিয়ে 
রাখে তার প্রতি ঈমান আনয়ন যেমন ইসলামী জীবনকে সুশৃংখল করে, তাকদীরের প্রতি ঈমান 
আনয়ন বান্দার তাওহীদকে নিয়ন্ত্রন করে৷ তাকদীরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা এবং শরীয়তকে 
বাস্তবায়ন করা ব্যতীত বান্দার দ্বীনি কার্যকলাপ মজবুত ও সুশৃংখল হয় না। নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকদীরের প্রতি ঈমান আনয়নের বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছেন । 
জনৈক ব্যক্তি তার কথা শুনে যখন বললঃ তাহলে আমরা আমল ছেড়ে দিয়ে তাকদীরের উপর 
ভরসা করে বসে থাকব না? তিনি তখন বললেনঃ তোমরা আমল করতে থাক । কেননা প্রত্যেক 
ব্যক্তিকে যে আমলের জন্যে সৃষ্টি করা হয়েছে তার জন্যে তাই সহজ করে দেয়া হবে৷” 

তাকদীরকে শরীয়তের বিরোধী মনে করে যে তা অস্বীকার করল, সে আল্লাহর ইল্ম ও 


1 - মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল কাদ্র। 
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কুদরতকে বাতিল করে দিল এবং বান্দাকে স্বীয় কর্মের সৃষ্টিকারী মনে করল । সুতরাং সে 
আল্লাহর সাথে আরো একজন সৃষ্টা নির্ধারণ করল। শুধু তাই নয়, সে সকল মানুষকেই সৃষ্টিকর্তা 
মনে করল । 

আর যে ব্যক্তি তাকদীরের দ্বারা শরীয়তের বিরুদ্ধে দলীল গ্রহণ করে এবং শরীয়ত 
প্রত্যাখ্যান করে এবং বান্দাকে আল্লাহ্‌ যে ক্ষমতা ও ইচ্ছার স্বাধীনতা প্রদান করেছেন, যার 
উপর ভিত্তি করে বান্দাকে শরীয়তের দায়িতৃভার দিয়েছেন, তা এই ভেবে অস্বীকার করে যে, 
আল্লাহ্‌ তার বান্দাকে সাধ্যাতীত দায়িত্ব দিয়েছেন, যেমন অন্ধকে কুরআন মজীদে নুকতা 
লাগানোর আদেশ দেয়া, সে আল্লাহকে যালেম হিসাবে সাব্যস্ত করল। এব্যাপারে তার ইমাম 
হচ্ছে অভিশপ্ত ইবলীস। কেননা সে বলেছেঃ 
“আপনি যে আমাকে পথভ্রষ্ট করলেন এ কারণে আমি তাদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্যে আপনার 
সরল পথে ওৎ পেতে বসে থাকব” । (সুরা আ'রাফঃ ১৬) 

প্রকৃত ঈমানদার তো তারাই, যারা তাকদীরের ভালমন্দের উপর ঈমান আনয়ন করে। তারা 
বিশ্বাস করে যে, এসব কিছুর সৃষ্টিকর্তা একমাত্র আল্লাহ্‌। তারা শরীয়তের আদেশ ও নিষেধকে 
মাথা পেতে মেনে নেয়। তাদের জীবনের প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল বিষয়ে শরীয়তকে বাস্ত 
বায়ন করে। তারা বিশ্বাস করে যে, হেদায়াত ও গোমরাহী আল্লাহর হাতেই। তিনি স্বীয় 
অনুগ্রহে যাকে ইচ্ছা হেদায়াত করেন এবং যাকে ইচ্ছা স্বীয় ইনসাফ দ্বারাই গোমরাহ করেন । 
কার প্রতি অনুগ্রহ করবেন এবং কার প্রতি ইনসাফ করবেন তা তিনি অবগত আছেন । আল্লাহ 
তাআ'লা বলেনঃ 

(৩১৩। ১৭ ৯ 5১ এল ৮১৬৭৫৯৩৫০৬১ 
“নিশ্চয়ই আপনার প্রতিপালকই এ ব্যক্তি সম্পর্কে বিশেষভাবে জ্ঞাত রয়েছেন, যে তার পথ 
থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে এবং তিনিই ভাল জানেন তাদেরকে, যারা সঠিক পথের উপর 
রয়েছে” । (সুরা নাজ্ম ৩০) এতে তার রয়েছে পরিপূর্ণ হিকমত ও অকাট্য দলীল । পুরস্কার ও 
শাস্তি শরীয়তের হুকুম বাস্তবায়ন বা বর্জন করার উপর ভিত্তি করেই হয়ে থাকে । তাকদীরের 
লিখন অনুযায়ী নয়। মুসীবতের সময় তাকদীরের দ্বারা দলীল গ্রহণ করে তারা নিজেদেরকে 
শান্তনা দেয়। মুমিনগণ যখন সৎকাজ করার তাওফীক প্রাপ্ত হন, তখন তারা আল্লাহর শুকরীয়া 
আদায় করে। আল্লাহ্‌ তাআলা বলেনঃ 
il 95 YG ৫৫০ ES 42108 4০৩ sh এয ১১০৭) 

“সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্যে, যিনি আমাদেরকে এর পথ প্রদর্শন করেছেন । আল্লাহ্‌ আমাদের 
হেদায়াত না করলে আমরা হেদায়াত প্রাপ্ত হতাম না”। (সুরা আ'রাফঃ ৪৩) তারা সেই ফাসেকের 
(কারুনের) ন্যায় কথা বলেন না, যেমন সে বলেছিলঃ 
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(xs ৮৩ এর 20900) 
“আমি এই সম্পদ প্রাপ্ত হয়েছি স্বীয় জ্ঞান বলে” ৷ (সুরা কাসাসঃ ৭৮) 
মুমিনগণ যখন কোন পাপ কাজ করে ফেলেন, তখন তারা আমাদের পিতা ও মাতা আদম 
ও হাওয়ার ন্যায় বলেনঃ 
and ০54 ০০৮০ UB OY এপ LE ও) 
“হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছি। আপনি যদি আমাদেরকে 
ক্ষমা না করেন এবং আমাদের দয়া না করেন তবে অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে 
পড়ব” । (সুরা আ*রাফঃ ২৩) অভিশপ্ত ইবলীসের ন্যায় কথা বলেন নি। কেননা সে বলেছেঃ 
“আপনি যে আমাকে পথভ্রষ্ট করলেন এ কারণে আমি তাদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্যে আপনার 
সরল পথে ওৎ পেতে বসে থাকব” । (সুরা আ'রাফঃ ১৬) মুমিনগণ মুসীবতে পড়লে তারা বলে 
থাকেনঃ 
Cx 5৫ 69 LY 
“নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহরই জন্যে এবং নিশ্চয়ই আমরা তারই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী” | (সূরা 
বাকারাঃ ১৫৬) তারা তাদের মত বলেন না, যারা বলেছিলঃ 
৩] 5 20 15019 03195 50513৩26515 5 ০৮১৫1 515৮1 ৮৮0০4 195) 
Ca ১৮৩ 203 ০৭) তা 200 68 ৩ ১৮৯ 
“আর তাদের ভাইগণ যখন পৃথিবীতে বিচরণ করে অথবা যুদ্ধে বের হয় তখন তারা বলেঃ 
ওরা যদি আমাদের নিকট থাকত, তাহলে তারা মৃত্যু বরণ করত না এবং নিহত হত না। এটি 
এ জন্যে, যাতে আল্লাহ্‌ তাদের অন্তরে অনুতাপ সঞ্চার করে দেন। আল্লাহই জীবন ও মৃত্যু 
দান করেন। আর তোমরা যা কর, আল্লাহ্‌ তার প্রতি দৃষ্টি রাখেন” । (সূরা আল-ইমরানঃ 
১৫৬) 
প্রশ্নঃ (১৫৬) ঈমানের শাখা কয়টি? 
উত্তরঃ ঈমানের অনেক শাখাপ্রশাখা রয়েছে । আল্লাহ্‌ তাআ'লা বলেনঃ 
SN 23 000 ৮০ তন চা AT ৮209 3৮০0 BG %% অপ SY 
৬59 EN সঙ্গ HG FCA পাও LA ৩৯ ৬ এ এল ভাট আঠা oY, 
li ০ ৮৮০1 cl ৬ play AE BL ae OG SE 294০ 2 ০০39 
৩১২৫) ০১4১31০ oh ৩৪৯ 
“তোমাদের মুখমন্ডল পূর্ব কিংবা পশ্চিম দিকে ফেরানোতে কোন নেকী নেই; বরং প্রকৃত নেকী 
তো সেই অর্জন করেছে, যে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে আল্লাহর প্রতি, পরকালের প্রতি, ফেরেস্তাদের 
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প্রতি, কিতাবসমূহের প্রতি এবং নবী-রাসুলদের প্রতি এবং তারা মালের প্রতি ভালবাসা থাকা 
সত্বেও তা দান করে আত্মীয়স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন, মুসাফির এবং ভিক্ষুকদেরকে । আর 
তারা ধনসম্পদ ব্যয় করে দাসত্ব মোচনের জন্যে । আর তারা নামায কায়েম করে, যাকাত 
আদায় করে, অঙ্গিকার করলে তা পূর্ণ করে। আর তারা অভাবে, ক্লেশে, এবং যুদ্ধকালে 
ধৈর্যশীল । তারাই সত্যপরায়ন এবং তারাই আল্লাহ্‌ ভীরু” । (সুরা বাকারাঃ ১৭৭) নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 
Sl of এ$৭। bu 2 ও এও GLb হু 9১৮9 2৬ Hf OAL) ২ ১৩৯ 
OEY ০৫ মু ০৩০ 
“ঈমানের সত্তর অথবা ষাটের অধিক শাখা রয়েছে । তার মধ্যে সর্বোত্তম শাখা হচ্ছে এই সাক্ষ্য 
দেয়া যে, আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কোন সত্য মাবুদ নেই । আর সর্ব নিম্ন শাখা হচ্ছে রাস্তা হতে 
কষ্টদায়ক বস্তু ফেলে দেয়া। লজ্জাবোধ ঈমানের অন্যতম একটি শাখা” । 
প্রশ্নঃ ১৫৭) আলেমগণ ঈমানের শাখাগুলোর কি ব্যাখ্যা করেছেন? 
উত্তরঃ কতিপয় নির্ভরযোগ্য আলেম এই শাখাগুলো গণনা করেছেন এবং এ ব্যাপারে বই-পুস্ত 
ক রচনা করেছেন। কিন্ত সংখ্যাগুলো জানা ঈমানের শর্ত নয়। শুধু শাখাগুলোর প্রতি ঈমান 
আনয়নই যথেষ্ট । শাখাগুলো কুরআন হাদীছের বাইরে নয়। সুতরাং বান্দার উপর আবশ্যক 
হচ্ছে, আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাতের আদেশগুলোর অনুসরণ করা এবং নিষেধ থেকে 
দূরে থাকা এবং কুরআন ও হাদীছের সংবাদগ্ডলো সত্য বলে বিশ্বাস করা। যে ব্যক্তি এরূপ 
করল, সে ঈমানের শাখাগুলো পূর্ণ করল । আলেমগণ যে সমস্ত শাখা হিসাব করেছেন তার 
সবগুলোই ঠিক। কিন্তু এ কথা জোর দিয়ে বলা যাবে না যে, হাদীছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লামএর উদ্দেশ্য এই শাখাগুলোই । 
প্রশ্নঃ ১৫৮) আলেমগণ ঈমানের যে সমস্ত শাখা বর্ণনা করেছেন, তার সারাংশ বর্ণনা করুন? 
উত্তরঃ ইবনে হিব্বান (রঃ) কর্তৃক বর্ণিত ঈমানের শাখাগুলো হাফেজ ইবনে হাজার 
আসকালানী ফতহুল বারীতে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করেছেন। এই শাখাগুলো তিন প্রকার (১) 
এমন কিছু শাখা আছে যা অন্তরের সাথে সম্পৃক্ত । (২) কতিপয় শাখা জবানের সাথে সম্পৃক্ত 
এবং (৩) এমন কতিপয় শাখা রয়েছে, শরীরের সাথে সম্পৃক্ত । 
প্রথমতঃ অন্তরের কাজসমূহঃ নিয়ত ও বিশ্বাস হচ্ছে অন্তরের কাজ । ঈমানের যেসমস্ত শাখা 
অন্তরের সাথে সম্পৃক্ত তার সংখ্যা ২৪টি । নিয়ে তা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হল। 
(১) আল্লাহর প্রতি ঈমান । আল্লাহর যাত (স্বত্তা), সিফাত (গুণাবলী) এবং একত্বাদের প্রতি 
ঈমান আনয়নও আল্লাহর প্রতি ঈমানের অন্তর্ভুক্ত । তবে স্মরণ রাখা জরুরী যে, আল্লাহ্‌ স্বীয় 
সত্বা ও গুণাবলী কোন সৃষ্টির মত নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 


1 - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ঈমান । 
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Cad ৫৮০] 9৯ 9 জ এ ০৫ 
“কোন কিছুই তার অনুরূপ নয় । তিনি শুনেন এবং দেখেন” । (সূরা শুরাঃ ১১) (২) এই বিশ্বাস 
করা যে আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্যান্য সকল বন্তই ধ্বংসশীল। (৩) এমনিভাবে আল্লাহর ফেরেশতা 
(৪) আসমানী কিতাব (৫) নবী-রাসূল (৬) তাকদীরের ভালমন্দ এবং (৭) আখেরাতের প্রতি 
ঈমান। কবরের প্রশ্নোত্তর, পুনরুথান, হিসাব, আমলনামা প্রদান, মীযান, পুলসিরাত, জান্নাত 
এবং জাহান্নামের প্রতি ঈমান আনয়ন করাও অন্তরের কাজসমূহের অন্তর্ভূক্ত । (৮) আল্লাহকে 
ভালবাসা, আল্লাহর জন্যেই কাউকে ভালবাসা, আল্লাহর জন্যেই কাউকে ঘৃণা করা, (৯) নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে ভালবাসা ও তাকে সম্মান করাও অন্তরের কাজ। নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর উপর দরূদ পাঠ ও তীকে ভালবাসা ও সম্মান প্রদর্শন তার 
অন্তর্ভুক্ত । (১০) তার সুন্নাতের অনুসরণ করা (১১) একনিষ্ঠতার সাথে আল্লাহর এবাদত করা 
আবশ্যক- এর প্রতি ঈমান আনয়নও অন্তরের কাজের অন্তর্ভূক্ত । রিয়া তথা লোক দেখানো 
আমল ও মুনাফেকী পরিহার করাও এর অন্তর্ভুক্ত । (১২) তাওবা করা (১৩) আল্লাহকে ভয় 
করা (১৪) আল্লাহর রহমতের আশা রাখা (১৫) আল্লাহর নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা 
(১৬) ওয়াদা অঙ্গিকার পূর্ণ করা, (১৭) ধৈর্য ধারণ করা (১৮) তাকদীরের লিখনের উপর সন্তুষ্ট 
থাকা (১৯) আল্লাহর উপর ভরসা করা (২০) বিনয়-নম্রতা প্রদর্শণ করা, বড়কে সম্মান করা ও 
ছোটকে স্নেহে করাও এর অন্তর্ভুক্ত (২১) অহঙ্কার ও তাকাব্বরী বর্জন করা (২২) হিংসা বর্জন 
করা (২৩) কাউকে ঘৃণা না করা এবং (২৪) ক্রোধ বর্জন করা । 
দ্বিতীয়তঃ জবানের কাজসমূহ তথা জবান দ্বারা উচ্চারিত শব্দ ও বাক্যসমূহঃ ঈমানের 
শাখাসমূহের মধ্যে থেকে যেগুলোর সম্পর্ক জবানের সাথে তার সংখ্যা হল সাতটি । (১) 
তাওহীদের বাক্য অর্থাৎ মুখে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ উচ্চারণ করা (২) কুরআন তেলাওয়াত করা 
(৩) ইলম্‌ শিক্ষা করা (8) অপরকে ইল্ম শিক্ষা দেয়া (৫) দু'আ করা (৬) যিকির করা এবং 
ক্ষমা প্রার্থনা করাও এর অন্তর্ভুক্ত (৭) অযথা কথা-বার্তা থেকে বিরত থাকা । 
তৃতীয়তঃ শরীরের কাজসমূহঃ ঈমানের শাখাসমূহের মধ্যে থেকে যেগুলোর সম্পর্ক শরীরের 
সাথে, তার সংখ্যা হল ৩৮টি । এ শাখাগুলো আবার তিন ভাগে বিভক্ত । (ক) কতিপয় শাখা 
ব্যক্তি বিশেষের সাথে সম্পৃক্ত । এগুলোর সংখ্যা পনেরটি ৷ (১) বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ পবিত্রতা 
অর্জন করা (২) মিসকীন ও অসহায়কে খাদ্য দান করা (৩) মেহমানের সম্মান করা (8) ফরজ 
রোজা পালন করা (৫) নফল রোযা পালন করা (৬) ইতেকাফ করা (৭) লাইলাতুল কদর 
অন্বেষণ করা (৮) হজ্জ পালন করা (৯) উমরা পালন করা (১০) কাবা ঘরের তাওয়াফ করা 
(১১) দ্বীন ও ঈমান নিয়ে টিকে থাকার জন্যে দেশ ত্যাগ (১২) দ্বীন ও ঈমান বাচানোর জন্যে 
কাফের রাষ্ট্র ত্যাগ করে ইসলামী রাজ্যে চলে যাওয়া (১৩) মানত পূর্ণ করা ১৪) ঈমান বৃদ্ধির 
চেষ্টা করা ও (১৫) কাফ্ফারা আদায় করা । 
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(খ) কতিপয় শাখা আছে, যা ব্যক্তির সাথে সংশ্লিষ্টদের সাথে সম্পৃক্ত । এগুলোর সংখ্যা মোট 
৬টি । (১) বিবাহের মাধ্যমে চরিত্র পবিত্র রাখা (৬) পরিবারের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা 
(৩) পিতা-মাতার সেবা করা, তাদের অবাধ্য না হওয়া (8) সন্তান প্রতিপালন করা (৫) 
আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা (৬) মনিবের প্রতি অনুগত থাকা ও অধীনস্তদের সাথে নরম 
ব্যবহার করা । 
(গ) এমন কতিপয় শাখা রয়েছে, যা সকল মুসলমানের সাথে সম্পৃক্ত । এগুলোর সংখ্যা হচ্ছে 
১৭টি । (১) ইনসাফের সাথে রাষ্ট্র পরিচালনা করা (২) মুসলিম জামাআতের অনুসরণ করা, 
(৩) শাসকদের আনুগত্য করা (8) মানুষের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ মিটিয়ে দেয়া। বিশৃংঙ্খলা 
সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাও এর অন্তর্ভূক্ত (৫) সৎকাজে পরস্পর সহযোগিতা করা, 
সৎকাজের আদেশ দেয়া এবং অসৎকাজের নিষেধ করাও এর অন্তর্ভুক্ত (৬) দন্ডবিধি কায়েম 
করা (৭) আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করা ও ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানা পাহারা দেয়াও জেহাদের 
অন্তর্ভুক্ত (৮) আমানত আদায় করা এবং গণীমতের মালের পাচভাগের একভাগ আদায় করাও 
এর অন্তর্ভূক্ত (৯) খণ পরিশোধ করা (১০) প্রতিবেশীর সম্মান করা (১১) মানুষের সাথে ভাল 
ব্যবহার করা (১২) হালালভাবে সম্পদ উপার্জন করা এবং বৈধ পন্থায় তা খরচ করা এবং 
অপচয় না করা (১৩) সালামের উত্তর দেয়া (১৪) হাচি দানকারীর উত্তর প্রদান করা (১৫) 
মানুষের ক্ষতি করা থেকে বিরত থাকা (১৬) খেলা-তামাশা থেকে বিরত থাকা ও (১৭) রাস্তা 
থেকে কষ্টদায়ক জিনিষ সরিয়ে দেয়া । 
এই হল ঈমানের ৬৯টি শাখা । কতিপয় শাখাকে অন্য শাখার সাথে একত্রিত গণনা না করে 
আলাদাভাবে হিসাব করলে ৭৭টি হবে । আল্লাহই ভাল জানেন। 
প্রশ্নঃ (১৫৯) কুরআন ও হাদীছ থেকে দ্বীনের তৃতীয় স্তর তথা 'ইহসান'এর দলীল দিন? 
উত্তরঃ ইহ্‌সানের অনেক দলীল রয়েছে। তার মধ্যে থেকে নিম্নে কতিপয় দলীল বর্ণনা করা 
হল । আল্লাহ্‌ তাআলা বলেনঃ 
Gi ০৯40 IL) 
“তোমরা ইহ্‌সান কর । নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ তাআলা ইহ্সানকারীদের ভালবাসেন” । (সূরা বাকারাঃ 
১৯৫) আল্লাহ্‌ তাআ'লা আরও বলেনঃ 
Ors ৮৯ AD Hdl dO 
“নিশ্চয় আল্লাহ তাদের সঙ্গে আছেন, যারা পরহেযগার (আল্লাহৃভীরু) এবং যারা সৎকর্ম 
করে।” (সূরা নাহাল -১২৮) আল্লাহ্‌ তাআ'লা আরও বলেনঃ 
CE 5১৮৮৬ এ সন পি 5 এ এ ক 0 ৬১৯ 
“আর যে ব্যক্তি সৎকর্মপরায়ন হয়ে স্বীয় মুখমন্ডলকে আল্লাহ অভিমুখী করে, সে ধারণ করে 
নিয়েছে সুদৃঢ় হাতল” । (সূরা লুকমানঃ ২২) আল্লাহ তাআ'লা আরও বলেনঃ 
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ET ০০৮ if ll} 
“যারা সৎকর্ম সম্পাদন করেছে, তাদের জন্যে রয়েছে উত্তম বস্তু (জান্নাত) এবং আরও 
অতিরিক্ত নেয়ামত (আল্লাহর দীদার)”। (সূরা ইউনুসঃ ২৬) আল্লাহ তাআ'লা আরও বলেনঃ 
€১০৯। YY এ BY 
“উত্তম কাজের পুরস্কার উত্তম (জান্নাত) ব্যতীত আর কি হতে পারে”? (সূরা আর্‌ রাহমানঃ 
৬০) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 
CAF এ 9৪ দের ক 
“আল্লাহ্‌ তাআলা প্রত্যেক জিনিষের উপর ইহসান আবশ্যক করেছেন” ।৯ নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 
৫1059 400 ৯৩০ হব 2) BUG ০৪৭ এ] 455৪ ৩94) 
“এ ক্রীতদাসের জন্যে সৌভাগ্য, যে ইহ্‌সানের সাথে (উত্তম ভাবে) আল্লাহর এবাদত এবং 
একনিষ্ঠতার সাথে স্বীয় মনিবের খেদমত করা অবস্থায় মৃত্যু বরণ করল। সে কতই না 
সৌভাগ্যবান” ।২ 
প্রশ্নঃ ১৬০) এবাদতের মধ্যে ‘ইহসান’ কাকে বলে? 
উত্তরঃ জিবরীল (আঃ) যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে জিজ্ঞেস করলেন, 
আমাকে ইহ্সান সম্পর্কে বলুনঃ তখন তিনি বললেনঃ 
426 UF SSG of OU এ তরি ও 2৫৩9 
“ইহসান হল, এমন ভাবে তুমি আল্লাহ্‌ তাআলার ইবাদত করবে যেন তাঁকে তুমি দেখতে 
পাচ্ছ। যদি তাঁকে দেখতে না পাও তবে বিশ্বাস করবে যে, তিনি তোমাকে অবশ্যই 
দেখছেন” ৷* সুতরাং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালামএর বিবরণ থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, 
ইহ্সানের দু'টি স্তর রয়েছে। প্রথম স্তরটি হচ্ছে, আপনি অন্তর দিয়ে এ বিশ্বাসে আল্লাহর 
এবাদত করবেন, যেন আপনি আল্লাহকে দেখতে পাচ্ছেন। এটি হচ্ছে আল্লাহকে চাক্ষুষ 
দর্শনের স্তর। তা হল, বান্দা অন্তর দিয়ে আল্লাহকে দেখার দাবী অনুযায়ী তার এবাদত করবে 
এবং ঈমানের মাধ্যমে অন্তরকে এমন আলোকিত করবে, যাতে অনুপস্থিত বস্তকেও তার 
সামনে উপস্থিত দেখতে পাবে । এটিই হচ্ছে ইহ্সানের আসল স্তর। আর দ্বিতীয় স্তরটি হচ্ছে, 
মুরাকাবার স্তর। তা হচ্ছে বান্দা এতটুকু আন্তরিকতা নিয়ে আমল করবে যে, সে মনে করবে 
আল্লাহ্‌ তাকে দেখছেন, তার প্রত্যেক আমল সম্পর্কে অবগত আছেন এবং তার অতি নিকটেই 


৷ - মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুস্‌ সায়েদ ওয়াষ্‌ যাবায়েহ । 
2 - মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ঈমান । 
১ - বুখারী, মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ঈমান । 
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আছেন । কেননা বান্দা যখন এবাদতে এই পরিমাণ মনোযোগ তৈরী করবে, তখন ইবাদতে 
একনিষ্ঠ হবে । তার এই মনোযোগ তাকে আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য দিকে দৃষ্টিপাত করা হতে এবং 
আমলের মাধ্যমে আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কিছু কামনা করা হতে বিরত রাখবে । 
প্রশ্নঃ (১৬১) ঈমানের বিপরীত কি? 
উত্তরঃ ঈমানের বিপরীত হচ্ছে কুফরী ৷ ঈমানের যেমন শাখা-প্রশাখা রয়েছে কুফরীরও তেমন 
শাখা-প্রশাখা রয়েছে। পূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে, ঈমানের মুল বিষয় হচ্ছে, দৃঢ় বিশ্বাসের 
সাথে আনুগত্য ও আমলকে আবশ্যক করে। কুফরীর মূল হচ্ছে অস্বীকার করা ও অবাধ্য 
হওয়া, যা মানুষকে নাফরমানী ও অহংকারের দিকে নিয়ে যায়। সুতরাং সকল প্রকার সৎ 
কাজই ঈমানের শাখার অন্তর্ভুক্ত । অনেক আমলকে কুরআন ও হাদীছে সরাসরি ঈমান হিসাবে 
আখ্যায়িত করা হয়েছে । সকল প্রকার পাপের কাজ কুফরীর শাখা বিশেষ । অনেক গুনাহ ও 
পাপের কাজকে কুরআন ও হাদীছে সরাসরি কুফর হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। যেমন 
সামনে আলোচনা করা হবে । 

সুতরাং তুমি যখন উপরোক্ত বিষয়টি বুঝতে পারবে, তখন বুঝতে সক্ষম হবে যে, কুফর দুই 
প্রকার । 
(১),5'1 +5 তথা বড় কুফরীঃ এটি মানুষকে ইসলাম থেকে সম্পূর্ণরূপে বের করে দেয়। এটি 
হল ‘কুফরে এতেকাদী’ তথা বিশ্বাসে কুফরী করা, যা অন্তরের বিশ্বাস ও আমল অথবা উভয়ের 
যে কোন একটির বিরোধী ৷ অর্থাৎ যা বিশ্বাস রাখা বাঞ্চনীয় ও জরুরী তার বিপরীত কিছু 
বিশ্বাস করা বা আমল করাই হল বড় কুফরী । 
(২) ১.৮ ১ ছোট কুফরীঃ এটি পরিপূর্ণ ঈমানের পরিপন্থী । তবে ইহা ঈমান থেকে 
সম্পূর্ণরূপে বের করে দেয় না। তা হল ৮ 5 তথা কর্মে কুফরী, যা অন্তরের বিশ্বাস ও 
আমলকে ভঙ্গ করে দেয় না এমনকি ভঙ্গ হওয়াকে আবশ্যকও করে না। 
প্রশ্নঃ (১৬২) কুফরে $১৮৪০০। ১৪০ বিশ্বাসে কুফর কিভাবে ঈমানের সম্পূর্ণ বিপরীত হয়? 
কিভাবেই বা ঈমান নষ্ট করে দেয়? বিস্তারিত আলোচনা করুন 
উত্তরঃ ঈমান হচ্ছে স্বীকারোক্তি এবং আমলের নাম। অর্থাৎ অন্তর ও জবানের স্বীকারোক্তি 
এবং অন্তর, জবান ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমলকে ঈমান বলা হয়। অন্তরের স্বীকারোক্তি হচ্ছে 
অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাস, জবানের কথা হচ্ছে কালেমা তাইয়্যেবা পাঠ করা, অন্তরের কাজ হচ্ছে 
একনিষ্ঠতা এবং নিয়ত। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাজ হচ্ছে সকল প্রকার ভাল আমলের মাধ্যমে 
অনুগত হওয়া । 

উপরের চারটি বস্তু যথাঃ (১) অন্তরের বিশ্বাস ও স্বীকারোক্তি (২) অন্তরের আমল (৩) জবানের 
স্বীকারোক্তি এবং (৪) অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমল যদি চলে যায় তবে সম্পূর্ণরূপে ঈমান চলে যাবে । 
অন্তরে ঈমান না থাকলে বাকী তিনটি বস্তু কোন কাজেই আসবে না। কেননা অন্তরের বিশ্বাস হচ্ছে 
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অবশিষ্ট তিনটি বিষয়ের দ্বারা উপকৃত হওয়ার পূর্বশর্ত। এর উদাহরণ হল যেমন কেউ আল্লাহর 
কোন নাম বা সিফাতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল বা রাসূলগণের মাধ্যমে আল্লাহ্‌ যা দিয়ে প্রেরণ 
করেছেন কিংবা আসমানী কিতাবে অবতরণকৃত কোন বিষয়কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল। 
আর কারো যদি অন্তরের কাজ চলে যায়, কিন্তু সত্যায়ন বাকী থাকে তাহলেও আহলে সুন্নাত 
ওয়াল জামাআতের মতে তার ঈমান সম্পূর্ণরূপে চলে যাবে । কারণ অন্তরের কাজ ব্যতীত শুধু 
অন্তরের বিশ্বাসের মাধ্যমে কোন উপকার হবে না। অন্তরের আমল বলতে ভালবাসা ও 
আনুগত্যকে বুঝানো হয়েছে। যেমন ইবলীস, ফেরাউন ও তার জাতি, ইয়াহুদ ও মুশরিকদের 
স্বীকারোক্তি কোন উপকারে আসে নি। তারা রাসূল সালালাহু আলাইহি ওয়া সালামকে সত্য 
বলে বিশ্বাস করত । শুধু তাই নয়, তারা প্রকাশ্যে ও গোপনে স্বীকারও করত এবং বলত, সে 
মিথ্যুক নয়। কিন্তু আমরা তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব না এবং তার আনুগত্যও করব না। 
আনুগত্যের মাধ্যমে ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং পাপ কাজের মাধ্যমে তা কমে যায়। ঈমানের মধ্যে 
মুমিনগণ পরস্পর সমান নয়; বরং তাদের একজন অপরজনের চেয়ে বেশী মর্যাদার অধিকারী । 
প্রশ্নঃ (১৬৩)১-5 ১ তথা বড় কুফরী, যা দ্বীন থেকে বের করে দেয়, তা কত প্রকার ও কি 
কি? 
উত্তরঃ উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, এ »$ তথা বড় কুফরী, যা দ্বীন 
থেকে বের করে দেয়, তা চার প্রকার । (১) মূর্খ ও মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের কুফরী (২) 
অস্বীকার কারীদের কুফরী (৩) অহংকারী ও অবাধ্যদের কুফরী এবং (৪) মুনাফেকদের 
কুফরী । 
প্রশ্নঃ (১৬৪) মূর্খ ও মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের কুফরী কোনটি? 
উত্তরঃ মূর্খতা ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কুফরী হচ্ছে, প্রকাশ্যে ও গোপনে ইসলাম প্রত্যাখ্যান 
করা । মক্কার অধিকাংশ কাফের ও পূর্বকালের কাফেররা নবী-রাসূল ও তাদের সাথে প্রেরিত 
কিতাবকে মূর্খতা বশতঃ মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল । তাদের ব্যাপারে আল্লাহ্‌ তাআলা বলেনঃ 
CSS Esl GEE 
“যারা অস্বীকার করে কিতাব ও এ বিষয়, যা সহ আমি রাসূলদেরকে প্রেরণ করেছিলাম, শীঘ্রই তারা 
জানতে পারবে” । (সূরা মুমিনঃ ৭০) আল্লাহ্‌ তাআ*লা আরও বলেনঃ 
€০১০। ০৮৮১৪) 
558 ৷ (সূরা আ'রাফঃ ১৯৯) আল্লাহ্‌ তাআলা বলেনঃ 
১9 SU MT I6 16 সু ৫ * 5555 4 GUL 85155675557 


€৩১: 25195 0 Gilead 
“যেদিন আমি সমবেত করব প্রত্যেক সম্প্রদায় হতে একটি দলকে, যারা আমার নিদর্শনাবলী 
মিথ্যা প্রতিপন্ন করত এবং তাদেরকে সারিবদ্ধ করা হবে। যখন তারা সমাগত হবে তখন 
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আল্লাহ্‌ বলবেনঃ তোমরা কি আমার নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করেছিলে? আর ওটা তোমরা অবগত 
হতে পার নি, না তোমরা অন্য কিছু করছিলে” । (সুরা নামলঃ ৮৩-৮৪) আল্লাহ্‌ তাআলা 
বলেনঃ 
CUR এ ls esi ৭ কে HY 
“বরং তারা এমন বিষয়কে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে, যা তাদের বোধগম্য নয় । আর এখনও 
তাদের কাছে এর বিশ্লেষণ আসেনি”? (সুরা ইউনুসঃ ৩৯) এছাড়াও এ ব্যাপারে আরো অনেক 
আয়াত রয়েছে। 
প্রশ্নঃ (১৬৫) অস্বীকার কারীদের কুফরী কোন্টি? 
উত্তরঃ সত্য গোপন করা এবং প্রকাশ্যে সত্যের অনুসরণ না করাকে কুফরে জুহুদ অর্থাৎ 
অস্বীকারকারীদের কুফরী বলা হয়। অথচ তারা অন্তরে বিশ্বাস পোষণ করত যে রাসুলগণ সত্য 
এবং তাদের সাথে প্রেরিত দ্বীনও সত্য । যেমন ফেরাউন ও তার সম্প্রদায় মুসার সাথে কুফরী 
করেছিল এবং ইহুদীরা মুহাম্মাদ সান্রাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর সাথে কুফরী করেছিল। 
আল্লাহ তাআলা ফেরাউন ও তার জাতির লোকদের কুফরী সম্পর্কে বলেনঃ 
(Ub ০১ লা জিও) ৬1১০) 
“তারা অন্যায় ও উদ্ধতভাবে নিদর্শনগুলো প্রত্যাখ্যান করল। যদিও তাদের অন্তর এগুলোকে 
সত্য বলে গ্রহণ করেছিল” । (সুরা নামলঃ ১৪) আল্লাহ্‌ তাআলা ইহুদীদের ব্যাপারে বলেনঃ 
€417/5 1৯০ ০০০৬ ৩) 
“অতঃপর যখন তাদের সেই পরিচিত কিতাব আসল, তখন তারা তাকে অস্বীকার করল” । 
(সূরা বাকারাঃ ৮৯) আল্লাহ্‌ তাআলা ইহুদীদের ব্যাপারে বলেনঃ 
COA AS ৮০0 3৮2৫ it ৬০ IY) 
“এবং নিশ্চয়ই তাদের একটি দল জানা সত্বেও সত্যকে গোপন করছে” । (সূরা বাকারাঃ 
১৪৬) 
প্রশ্নঃ (১৬৬) অবাধ্যতা, হিংসা-বিদ্বেষ, অহংকার ও হটকারীতামূলক কুফরী কাকে বলে? 
উত্তরঃ তা হয়ে থাকে সত্যকে সত্য বলে স্বীকার করেও তার প্রতি মস্তকাবনত না করার 
মাধ্যমে ৷ যেমন কুফরী করেছিল ইব্লীস । আল্লাহ্‌ তার সম্পর্কে বলেনঃ 
(38 iz ৩৬০ 2৭5 তা Cl ১) 
“কিন্তু ইবলীস নিদর্শন পালন করতে অস্বীকার করল এবং কাফেরদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেল। (সুরা 
বাকারাঃ ৩৪) আল্লাহর আদেশকে অমান্য করে সিজদা থেকে বিরত থাকা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। 
কিন্ত তার আপত্তি ছিল সিজদা করার আদেশের ক্ষেত্রে আল্লাহর ইনসাফ ও হিকমতের মধ্যে । এ 
জন্যেই সে বলেছিলঃ 
€৬৮ ০৪০ ০০ ২টি 
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“আমি কি তাকে সিজদা করব, যাকে আপনি কাদা মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন?” (সূরা বানী 
ইসরাঈলঃ ৬১) সে আরো বলেছিলঃ 
€১৬- ০৮ ০ ভি জজ 2 আখ চি) 
“আমি এমন একজন মানুষকে সিজ্দা করব না, যাকে পঁচা কর্দম থেকে তৈরী শুষ্ক ঠনঠনে 
মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। (সূরা হিজরঃ ৩৩) সে আরো বলেছিলঃ 
৩৬০ ৬ Es Ny FE ও সি এট 
“আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ । আপনি আমাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে সৃষ্টি করেছেন 
মাটি দ্বারা” । (সূরা আ*রাফঃ ১২) 
প্রশ্নঃ (১৬৭) নিফাকীর কুফরী কাকে বলে? 
উত্তরঃ মানুষকে দেখানোর জন্যে প্রকাশ্যভাবে আনুগত্যমূলক কাজ করা এবং অন্তরে অবিশ্বাস 
থাকলে তাকে নিফাকের কুফরী বলে । যেমন আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে উবাই ইবনে সুলুল এবং তার 
দলের লোকদের কুফরী । তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তাআলা বলেনঃ 
১৮: ০31 ৩৮০ এ] ১১৯৯৭ es ০৯ ও লিড) এত ET ০০৪ উদ ৮৪ ০৫১৯ 
SAKA এল Clie ps ০৮ ঝা SSG সে ক তা? DIAS ও খু 
Cx (5 0৫ এ) 
“আর মানুষের মধ্যে এমন লোক আছে, যারা বলেঃ আমরা আল্লাহর উপর এবং বিচার দিবসের প্রতি 
ঈমান এনেছি। অথচ তারা মোটেই ঈমানদার নয়। তারা আল্লাহ্‌ এবং মুমিনদের সাথে প্রতারণা করে। 
প্রকৃত অর্থে নিজেদের ব্যতীত অন্য কাউকে প্রতারণা করতে পারে না। অথচ তারা এ সম্বন্ধে বোধগম্য 
নয়। তাদের অন্তরে রয়েছে ব্যাধি। উপরন্ত আল্লাহ তাদের ব্যাধি আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন। এবং তাদের 
জন্যে রয়েছে যন্ত্রনাদায়ক শাক্তি। এভাবে ২০নং আয়াত পর্যন্ত । (সুরা বাকারাঃ ৮-২০) এছাড়াও আরো 
অনেক আয়াত রয়েছে। 
প্রশ্নঃ ১৬৮) এ+ ০5 তথা কর্মে কুফরী, যা মানুষকে ইসলাম থেকে বের করে দেয় না তা 
কোন্টি? 
উত্তরঃ ৮ 45 তথা আমলের মধ্যে কুফরী বলতে এমন সব পাপের কাজকে বুঝায়, যাকে 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুফরী বলে আখ্যায়িত করেছেন। তবে উক্ত পাপের 
কাজে জড়িত ব্যক্তিকে ঈমান থেকে বের করে দেন নি। যেমন তিনি বলেনঃ 
(০০ ০৩১৪৩০০৫৮৮০ 194৫ ৬১১৫ 1৯০ ১) 
“আমার পরে তোমরা কুফুরীতে ফেরত গিয়ে পরস্পর মারামারিতে লিপ্ত হয়োনা” ৷ 


1 - বুখারী অধ্যায়ঃ কিতাবুল ফিতান, মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ঈমান । 
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নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 
CO UG, G25 Ll ০৩০) 
“কোন মুসলিমকে গালি দেয়া ফাসেকী এবং কোন মুসলিমের সাথে লড়াই করা কুফরী” ৷” নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমানদের পারস্পরিক যুদ্ধ-বিগ্রহকে কুফরী বলে সাব্যস্ত 
করেছেন এবং যারা তাতে লিপ্ত হবে তাদেরকে কাফের বলেছেন। অথচ আল্লাহ্‌ তাআলা 
বলেনঃ 
৩ BE Sh Sl এত ০০০০ ও ১৪ 1৯০০ 1G Cpl ty ১5 5) 
395 Lf 9) ০৮৮৪৭ লু থু 01১টি Jy 1১ 5০৪ OF এ Af foot 
(১৮০৮৭ এ 2 তিতা ৩1৯০১ ১ 
“মুমিনদের দুই দল যদি দ্বন্দে লিপ্ত হয়, তবে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবে । যদি 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে, যদি তারা ফিরে 
আসে, তবে তাদের মধ্যে ন্যায়ের সাথে ফয়সালা করবে এবং সুবিচার করবে । নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ 
সুবিচারকারীদেরকে ভালবাসেন। মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই। সুতরাং তোমরা দুই ভাইয়ের 
মধ্যে মীমাংসা করে দাও । আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হও” । 
(সুরা হুজরাতঃ ৯-১০) 
এই আয়াতের মধ্যে আল্লাহ্‌ তাআলা যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হওয়া সত্বেও তাদের জন্যে ঈমান ও 
ঈমানের বন্ধন বলবৎ রেখেছেন। তাদের থেকে ঈমান দূর হয়ে গেছে এ কথা বলেন নি। 
আল্লাহ্‌ তাআলা কিসাসের আয়াতে বলেনঃ 
€১০০1। Bh 059 BAL EUG os জি এ তে ০) 
“কিন্তু কেউ যদি তার ভাই কর্তৃক কোন বিষয়ে ক্ষমা প্রাপ্ত হয়, তবে যেন ন্যায় সঙ্গতভাবে 
তাগাদা করা হয় এবং সন্তাবে তা পরিশোধ করা হয়”। (সুরা বাকারাঃ ১৭৮) নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 
৬৮ ৩৯ PATS 9 উড ৯9 3৮5 be 358 33 ৬ ৮১ cE ৩৯ SH GY) 
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“যেনাকারী যখন যেনা করে তখন সে মুমিন থাকে না, এমনিভাবে চোর যখন চুরি করে তখন 
সে মুমিন থাকে না। একই অবস্থা মদ পানকারীর ৷ সে মদ পান করা অবস্থায় মুমিন থাকে না। 


1 - বুখারী ও মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ঈমান । 
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এর পরও তার জন্যে তাওবার দরজা উন্ুক্ত থাকে । অন্য বর্ণনায় আছে, “যখন কোন 
হত্যাকারী কাউকে হত্যা করে, হত্যা করার সময় সে মুমিন থাকে না”। অন্য বর্ণনায় আছে, 
ছিনতাইকারী যখন কোন মূল্যবান জিনিনষ ছিনতাই করে নেয়, যার দিকে লোকেরা দৃষ্টি উচু 
করে দেখে তখন সে মুমিন থাকে না”।২ আবু যার্‌ (রাঃ)এর হাদীছে এসেছে, নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 
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“যে কোন বান্দা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌ পাঠ করবে অতঃপর এরই উপর মৃত্যু বরণ করবে সে জান্নাতে 
প্রবেশ করবে । আবু যার্‌ (রাঃ) বলেনঃ আমি বললামঃ যদিও সে যেনা করে, যদিও সে চুরি করে? 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ যদিও সে যেনা করে, যদিও সে চুরি করে। আবু যার্‌ 
রা বলেনঃ আমি বললামঃ যদিও সে যেনা করে, যদিও সে চুরি করে? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বললেনঃ যদিও সে যেনা করে, যদিও সে চুরি করে । আবু যার্‌ (রা) বলেনঃ আমি বললামঃ 
যদিও সে যেনা করে, যদিও সে চুরি করে? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ যদিও সে 
যেনা করে, যদিও সে চুরি করে। এতে আবু যার্‌ অসন্তুষ্ট হলেও ৷" 

হাদীছটি প্রমাণ করে যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেনাকারী, চোর, মদ্যপায়ী 
এবং খুনীদেরকে ঈমান থেকে সম্পূর্ণরূপে বের করে দেন নি। বিশেষ করে যখন তাদের 
ভিতরে তাওহীদের বিশ্বাস বহাল থাকবে । কেননা উপরোক্ত গুনাহগ্তলোতে লিপ্ত ব্যক্তি ঈমান 
থেকে বের হয়ে গেল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথা বলতেন না যে, “যে কোন 
বান্দা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করবে অতঃপর এরই উপর মৃত্যু বরণ করবে সে জান্নাতে 
প্রবেশ করবে” । যদিও সে উক্ত পাপের কাজে লিপ্ত হয়ে থাকে । সুতরাং মুমিন ব্যক্তি ব্যতীত 
কোন মানুষই জান্নাতে যেতে পারবে না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কথার 
মাধ্যমে ঈমানের ত্রুটি উদ্দেশ্য করেছেন ও পরিপূর্ণ মুমিন হওয়াকে অস্বীকার করেছেন। তবে 
আল্লাহ্‌ তাআলা যেসমস্ত পাপের কাজে লিপ্ত হওয়া হারাম করেছেন, বান্দা হালাল মনে করে 
তাতে লিপ্ত হলে, সে অবশ্যই কাফের হয়ে যাবে৷ কেননা এতে হারামকে হালাল মনে করা 
আল্লাহর কিতাব ও রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার শামিল। শুধু তাই নয়, পাপ কাজে লিপ্ত 
হওয়াকে হালাল বিশ্বাস করে তাতে লিপ্ত না হলেও কাফের হিসাবে গণ্য হবে। আল্লাহ্‌ 
তাআলাই অধিক অবগত ৷ 


1 - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল আশরিবাহ। 
* - উপরোক্ত তথ্যসূত্র ৷ 
১ - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুর্‌ রিকাক। 
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প্রশ্নঃ (১৬৯) মূর্তিকে সিজ্দা করা, আল্লাহর কিতাবকে অপমান করা, রাসূলকে গালি দেয়া, 
দ্বীন নিয়ে উপহাস করা বা অনুরূপ বিষয়সমূহ বাহ্যিক দৃষ্টিতে /৮/ তথা আমলে কুফরীর 
অন্তর্ভুক্ত । তাহলে এগুলো মানুষকে ইসলাম থেকে বের করে দিবে কেন? কেননা আপনারা 
তো ছোট কুফরীর সংজ্ঞায় বলেছেন যে, উহা হচ্ছে ৪৮১5 তথা আমলে কুফরী । 
উত্তরঃ মনে রাখবেন যে, উপরোক্ত চারটি অপরাধ ও অনুরূপ পাপ কর্ম মানুষের কাছে বাহ্যিক 
দৃষ্টিতে কর্মে কুফরী মনে হলেও তা মূলতঃ এ ০5 তথা কর্মণত কুফরী নয়। তবে অঙ্গ- 
প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে তা সংঘটিত হয় বলে মানুষের কাছে কুফরে আমলী মনে হয়। মূলতঃ তা 
কুফরে আমলী নয়; বরং তা প্রকৃত ,_গা ,_4/ অর্থাৎ বড় কুফরী । কেননা মানুষ এ ধরণের 
পাপকাজ তখনই করতে পারে, যখন তার অন্তর থেকে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, একনিষ্ঠতা, 
ভালাবাসা ও আনুগত্য সম্পূর্ণরূপে উঠে যায়। যদিও বাহ্যিকভাবে কুফরে আমলী বা কর্মগত 
মনে হলেও তা প্রকৃতপক্ষে কুফরে এতেকাদী তথা বিশ্বাসগত কুফরকে আবশ্যক করে । বেদীন 
মুনাফেক অথবা অবাধ্য সীমালংঘনকারী ব্যতীত অন্য কেউ এ ধরণের কাজ করতে পারে না। 
মুনাফেকদেরকে তাবুকের যুদ্ধে কুফরে এতেকাদীই কুফরী বাক্য উচ্চারণ করতে উৎসাহিত 
করেছিল । যেমন কুরআনে উল্লেখিত হয়েছেঃ 
€9/4 20৩15255৯৩1 এ UAE ০ 195 9) 
“অথচ নিশ্চয়ই তারা কুফরীর কথা বলেছিল এবং নিজেরা ইসলাম গ্রহণের পর কাফের হয়ে 
গেল। আর তারা এমন বিষয়ের পরিকল্পনা করেছিল, যা তারা কার্যকরী করতে পারে নি”। 
(সুরা তাওবাঃ ৭৪) তাদেরকে যখন এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হল, তখন তারা বললঃ 
€ ৮৮৭ ৩ ০) 
“আমরা তো শুধু আলাপ-আলোচনা ও হাসি-তামাসা করছিলাম” । (সূরা তাওবাঃ ৬৫) তখন 
আল্লাহ্‌ তাআ'লা আরও বললেনঃ 
এ এ 15343 ৭ ৩১৮ ৮৮45) গত) সত BY 
“আপনি বলে দিনঃ তবে কি তোমরা আল্লাহ্‌, তার আয়াতসমূহ এবং তার রাসূলের সাথে 
হাসি-তামাসা করছিলে? তোমরা ওযর আপত্তি পেশ করো না। তোমরা তো ঈমান আনয়নের 
পর কুফরী করেছ” । (সূরা তাওবাঃ ৬৫-৬৬) আর আমরা সর্বাবস্থায় ছোট কুফরীর পরিচয় এ 
ভাবে দেই নি যে, উহা হচ্ছে এ ৮45 তথা আমলে কুফরী; বরং যে আমলটি অন্তরের 
বিশ্বাসের সাথে কোন সম্পর্ক রাখে না কিংবা অন্তরের বিশ্বাস বা কর্মকে ভঙ্গ করে না, তাকেই 
আমরা কুফরে আমল হিসাবে আখ্যায়িত করেছি। 
প্রশ্নঃ (১৭০) যুলুম, ফিস্ক এবং নিফাক কত প্রকার ও কি কি? 
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উত্তরঃ যুলুম, ফাসেকী এবং নিফাক- এগুলোর প্রত্যেকটি দুই প্রকার ৷ (১) বড় যুলুম, বড় 
ফিস্ক ও বড় নিফাক। এগুলো কুফরীর অন্তর্ভুক্ত (২) ছোট যুলুম, ছোট ফিস্ক ও ছোট 
নিফাক। এগুলো কুফরীর অন্তর্ভুক্ত নয়। 
প্রশ্নঃ (১৭১) বড় যুলুম ও ছোট যুলুমের উদাহরণ দিন? 
উত্তরঃ বড় যুলুমের উদাহরণ হচ্ছে যা আল্লাহ্‌ তাআলা কুরআন মজীদে উল্লেখ করেছেন। 
আল্লাহ্‌ তাআলা বলেনঃ 
Coils ০4. এটি ০৪ BY পচ ১৩ এএ ২ ও এ) ১১১৬ EX YD 
“আর আল্লাহকে ছেড়ে এমন কিছুকে আহবান করো না, যা না তোমার উপকার করতে পারে 
না কোন ক্ষতি করতে পারে। তুমি যদি এরূপ কর, তবে তুমি যালেমদের অন্তর্ভূক্ত হবে” । 
(সুরা ইউনুসঃ ১০৬) আল্লাহ্‌ তাআ'লা বলেনঃ 
CH i ay ৩) 
“নিশ্চয় শির্ক একটি মহা জুলুম” । (লোকমানঃ ১৩) আল্লাহ্‌ তাআ'লা আরও বলেনঃ 
Caifty ০৮5৪ 5০ ১ 52 বি পু ও এ সত প্র ১: HY 
“নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শরীক করবে তার জন্য আল্লাহ জান্নাত হারাম করে দিবেন, 
তার স্থান হবে জাহান্নাম, আর (এ সমস্ত) যালিমদের জন্য কোন সাহায্য কারী থাকবে না”। 
(সূরা মায়েদাঃ ৭২) আর ছোট যুলুমের ব্যাপারে আল্লাহ্‌ তাআলা সুরা তালাকের মধ্যে বলেনঃ 
১948) 55 0) চক (৬ ও MYL EAS 9 ০১৫ be ০১৮৮৭ এ এ 0) 
Co 06 9৬ 530৩ এ 
“আর তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় কর। তোমরা তাদেরকে তাদের বাসগৃহ 
থেকে বের করে দিও না এবং তারাও যেন বের না হয়। তবে তারা যদি প্রকাশ্য অশ্লীলতায় 
লিপ্ত হয়, তাহলে ভিন্ন কথা । আর যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধান লঙ্ঘন করে, সে নিজের উপরই 
যুলুম করে” । (সুরা তালাকঃ ১) আল্লাহ্‌ তাআ'লা আরও বলেনঃ 
Cb ২৪ ৩৯ J 3 ES Vr BES ১১ 
“এবং তাদেরকে যন্ত্রনা দেয়ার জন্যে আবদ্ধ করে রেখো না, তাহলে সীমা লজ্ঘন করবে। আর 
যে ব্যক্তি এরকম করে, সে নিশ্চয়ই নিজের উপর যুলুম করে থাকে” (সূরা বাকারাঃ ২৩১) 
প্রশ্নঃ (১৭২) বড় ফিস্ক ও ছোট ফিস্ক এর উদাহরণ দিন 
উত্তরঃ বড় ফিস্ক এর উদাহরণ হচ্ছে, যা আল্লাহ্‌ তাআলা কুরআন মজীদে উল্লেখ করেছেন। 
আল্লাহ্‌ তাআ'লা বলেনঃ 
€৩১০০। CBE ৩) 
“নিশ্চয়ই মুনাফেকরা হচ্ছে ফাসেক” । (সুরা তাওবাঃ ৬৭) আল্লাহ্‌ তাআ'লা আরও বলেনঃ 
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HG El Ld ie HF ০15) 
“ইবলীস ব্যতীত সকলেই সিজদা করল । সে ছিল জিনদের একজন । সে তার প্রতিপালকের 
আদেশ অমান্য করল” । (সূরা কাহ্‌ফঃ ৫০) আল্লাহ্‌ তাআলা বলেনঃ 
(Cal ৮৮০ 019৩ Hf ৬৪৩ এ LIS জা ভর ৮৫ EET 
“আর আমি লুতকে উদ্ধার করেছিলাম এমন জনপদ হতে, যার অধিবাসীরা লিপ্ত ছিল অশ্লীল 
কর্মে ৷ নিশ্চয়ই তারা ছিল মন্দ ও ফাসেক সম্প্রদায়” ৷ (সূরা আম্বীয়াঃ ৭৪) 
আর ছোট ফিস্ক এর উদাহরণ হচ্ছে যা আল্লাহ্‌ তাআলা কুরআন মজীদে ব্যভিচারের অপবাদ 
দানকারীদের ব্যাপারে উল্লেখ করেছেন । আল্লাহ্‌ তাআলা বলেনঃ 
COA 15 ৩459 তে EG i EY) 
“আর তোমরা কখনই তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করো না। আর তারাই তো ফাসেক”। (সূরা নূরঃ 
৪) আল্লাহ্‌ তাআলা বলেনঃ 
Cont ০৩৩০৯ রা ৯ ১০ এ ৮৩ িজ এন ৩০ YY 
“হে মুমিনগণ! যদি কোন ফাসেক তোমাদের নিকট কোন বার্তা নিয়ে আসে, তবে তা পরীক্ষা করে 
দেখ, যাতে অজ্ঞতা বশতঃ তোমরা কোন সম্প্রদায়কে কষ্ট না পৌছাও। পরিণামে তোমরা 
তোমাদের কৃতকর্মের জন্যে লজ্জিত হবে” । (সূরা হুজরাতঃ ৬) বর্ণিত হয়েছে যে, আয়াতটি অলীদ 
বিন উকবার শানে অবতীর্ণ হয়েছে। 
প্রশ্নঃ ১৭৩) বড় নিফাক ও ছোট নিফাক এর উদাহরণ কী? 
উত্তরঃ বড় নিফাকের উদাহরণ হচ্ছে যা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। আল্লাহ্‌ তাআ'লা সূরা 
বাকারা শুরুতে বলেনঃ 
১৮: ০31৮৮ ৩৪০ এ] ১১৯৯৭ Goes (৯ ৩ লি লিড) ET JE ৩ ৮৫ (১) 
01355 KUT Cf LE (9 ০5 ISB ৮৮ 7৪১টি ও * ০১৮8 CG ME YY 
Cn ০০467 4১) 
“আর মানুষের মধ্যে এমন লোক আছে, যারা বলেঃ আমরা আল্লাহর উপর এবং বিচার দিবসের উপর 
ঈমান এনেছি। অথচ তারা মোটেই ঈমানদার নয়। তারা আল্লাহ্‌ এবং মুমিনদের সাথে প্রতারণা করে। 
প্রকৃত অর্থে নিজেদের ব্যতীত অন্য কাউকে প্রতারণা করতে পারে না। অথচ তারা এ সম্বন্ধে বোধগম্য 
নয়। তাদের অন্তরে রয়েছে ব্যাধি। উপরন্ত আল্লাহ তাদের ব্যাধি আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন। এবং তাদের 
জন্যে রয়েছে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি । এভাবে ২০নং আয়াত পর্যন্ত । (সুরা বাকারাঃ ৮-২০) আল্লাহ্‌ তাআ'লা 
বলেনঃ 
Od ৮424) এ এ 09840 ০)---4% 7৬ 5 | ৩০১০৭ ০৪৪৫৭ ৩) 
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“নিশ্চয়ই মুনাফেকরা আল্লাহর সাথে প্রতারণা করে। আর তিনি তাদের সাথে প্রতারণা করেন 
(প্রতারণার প্রতিফল দান করেন) -----নিশ্যয়ই মুনাফেকরা জাহান্নামের নিম্নতম স্তরে অবস্থিত 
হবে”। (সূরা নিসাঃ ১৪২-১৪৫) আল্লাহ্‌ তাআ'লা আরও বলেনঃ 
০99 20 01 2৫ Ll 25 EM LS Ary dl 05০7 0৫ UES 19 9550৫ Be BY 
LEE 
“যখন মুনাফেকরা আপনার নিকট আসে তখন তারা বলেঃ আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি নিশ্চয়ই 
আল্লাহর রাসূল । আল্লাহ্‌ জানেন যে, আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূল । আর আল্লাহ্‌ সাক্ষ্য দিচ্ছেন 
যে, মুনাফেকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী” । (সুরা মুনাফিকুনঃ ১) 
আর ছোট নিফাক এর উদাহরণ হচ্ছে যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার বাণীতে 
উল্লেখ করেছেন । তিনি বলেনঃ 
86০15 5180 CL SEE ৬৯৫ GE 
“মুনাফেকের আলামত হচ্ছে তিনটি । (১) যখন কথা বলে মিথ্যা বলে । (২) অঙ্গীকার করলে 
ভঙ্গ করে। (৩) যখন তার কাছে কোন কিছু আমানত রাখা হয় তখন তা খেয়ানত করে। 
আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হতে অন্য বর্ণনা এসেছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেনঃ এমন চারটি বৈশিষ্ট রয়েছে যার মধ্যে তা পাওয়া যাবে, সে প্রকৃত মুনাফেক হিসাবে 
গণ্য হবে । আর যার মধ্যে উক্ত বৈশিষ্টসমূহের একটি বিদ্যমান থাকবে তা পরিহার না করা 
পর্যন্ত তার মধ্যে নেফাকীর একটি বৈশিষ্ট বিদ্যমান থাকবে । (১) যখন তার কাছে কোন কিছু 
আমানত রাখা হয় তখন তা খেয়ানত করে । (২) যখন কথা বলে মিথ্যা বলে । (৩) অঙ্গীকার 
করলে ভঙ্গ করে । (8) আর যখন ঝগড়া করে তখন অশ্লীল ভাষায় গালমন্দ করে ।+ 
প্রশ্নঃ ১৭৪) যাদু ও যাদুকরের হুকুম কী? 
উত্তরঃ বাস্তবে যাদুর অস্তিত্ব রয়েছে। তাকদীরে কাওনীয়া ও ইরাদায়ে কাউনীয়া অনুসারে তার 
প্রভাবও রয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহর রাজ্যে আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে কোন কিছুই সংঘটিত হয় না। 
যাদুও তার অন্তর্ভুক্ত ।২ যাদুর হুকুম হচ্ছে, তা শিক্ষা করা, শিক্ষা দেয়া এবং যাদুকরের কাছে 
যাওয়া হারাম । আল্লাহ্‌ তাআলা বলেনঃ 


1 - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ঈমান । 

২ - সুতরাং যাদু এবং তার প্রভাবও আল্লাহর ইচ্ছাধীন। তবে কোন জিনিষ আল্লাহর ইচ্ছা ও জ্ঞাতসারে সংঘটিত হওয়ার অর্থ এ নয় 
যে, তিনি তা পছন্দ করেন ও ভালবাসেন। এ কথাটি আমরা তাকদীরের মাসআলায় বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি। যাদু আছে 
বলেই তার আশ্রয় নেয়া যাবে, এ ধরণের যুক্তি ঠিক নয়। এটি অন্যান্য পাপ কাজের মতই । এর মাধ্যমে আল্লাহ্‌ তাআলা তার 
বান্দাদেরকে পরীক্ষা করতে চান, কে তার নিষেধের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে আর কে তা অমান্য করে তাতে লিপ্ত হয় । শুকর আছে 
বলেই শুকরের গোশত খাওয়া হালাল নয়, মদ আছে বলেই তা পান করা বৈধ নয় এবং গান-বাজনা আছে বলেই তা শ্রবণ করা 
জায়েয হওয়ার যুক্তি সঠিক নয় । মোটকথা আল্লাহ্‌ তাআলা কল্যাণ ও অকল্যাণ উভয়ই সৃষ্টি করেছেন এবং কল্যাণের পথে চলার 
আদেশ দিয়েছেন। বান্দাকে তিনি এমন স্বাধীনতা দিয়েছেন, যার মাধ্যমে সে কল্যাণ বা অকল্যাণের যে কোন একটি পথ গ্রহণ 
করতে পারে । এরই উপর ভিত্তি করে পুরস্কার প্রদান ও শাস্তি দান আল্লাহর জন্যে ইনসাফপূর্ণ হয়। 
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Cd ১৯৮ JL Lp a 0১০. ৮১ ০৩ ০৮১০ ৮০  ত ৩৯০ এ 5 ৩০) 
“সুতরাং তারা হারুত ও মারুতের নিকট হতে এমন জিনিস শিক্ষা করত, যার মাধ্যমে তারা 
স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাত ৷ আল্লাহর হুকুম ব্যতীত তারা যাদুর মাধ্যমে কারো কোন ক্ষতি 
করতে পারত না”। (সূরা বাকারাঃ ১০২) একাধিক সহীহ হাদীছের মাধ্যমে যাদুর প্রভাব সত্য 
বলে প্রমাণিত ৷" 
যাদুকর যদি শয়তান থেকে যাদু শিক্ষা করে থাকে, যা সুরা বাকারায় উল্লেখিত হয়েছে, 
তাহলে সে কাফের ৷ আল্লাহ্‌ তাআলা বলেনঃ 
PL ASA এ 0০ EF SU প্র 5 ১০ ০ ওটি এ এ ও ১9) 
৮ ৯০১ ৪ ৬৯ ও ০৪ ও অভি DON ৩০ ০১১৩৪ ০৬৩ 55 SKC ৩৪৩7৪) 
2১ ০৩০০৪) এ ১% 0৮৮5 & ০095৯ ৩১৮20 AAs ৩৯০ 5 Cte ৩০০ 
(GUE tp FU GEC 92৭ ০০1১ এরও পি ও 
“আর সুলাইমানের রাজত্বকালে শয়তানরা যা আবৃত্তি করত, তারা তারই অনুসরণ করছে। 
শিক্ষা দিত এবং যা বাবেল শহরে হারুত-মারুত ফেরেশতাদ্বয়ের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল তা 
শিক্ষা দিত। আর কাউকেই ওটা শিক্ষা দিত না, যে পর্যন্ত তারা না বলত যে, আমরা 
পরীক্ষাস্বরূপ প্রেরিত হয়েছি। সুতরাং তুমি কুফরী করো না। অতএব, তারা হারুত ও 
মারুতের নিকট হতে এমন জিনিস শিক্ষা করত, যার মাধ্যমে তারা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ 
ঘটাত । আল্লাহর হুকুম ব্যতীত তারা যাদুর মাধ্যমে কারো কোন ক্ষতি করতে পারত না। আর 
তারা এমন বিষয় শিক্ষা করত, যা তাদের জন্যে ক্ষতিকর ছিল এবং তাদের কোন উপকার 
সাধিত হত না। নিশ্চয়ই তারা জ্ঞাত আছে যে, অবশ্য যে কেউ ওটা ক্রয় করেছে, পরকালে 
তার কোন অংশ নেই। (সুরা বাকারাঃ ১০২) 
প্রশ্নঃ (১৭৫) যাদুকরের শাস্তি কী? 
উত্তরঃ যাদুকরের শাস্তি হচ্ছে, তাকে তলোয়ার দিয়ে হত্যা করতে হবে । ইমাম তিরমিযী জুন্দুব 
(রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ 
(৮০18 ঘা 8০০) 


1 - কাফের ও নাস্তিক ব্যতীত কেউ এর প্রভাব অস্বীকার করতে পারে না। সর্বশ্রেষ্ঠ মানব ও বনী আদমের সরদার মুহাম্মাদ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যাদু করা হয়েছিল৷ বনী যুরাইক গোত্রের লাবীদ বিন আ'সাম তাকে যাদু করেছিল। ছয়মাস 
পর্যন্ত তিনি যাদুগ্রস্ত ছিলেন। ইমাম বুখারী আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, বনী যুরাইক গোত্রের এক লোক রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যাদু করেছিল । তার নাম লাবীদ বিন আ'সাম। এতে তার প্রভাব এমন হয়েছিল যে, তিনি স্ত্রীদের কাছে না 
গিয়েও মনে করতেন যে, তাদের কাছে গিয়েছেন । (বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুত্‌ তিব্ব) 


কুরআন ও সহীহ হাদীছের আলোকে ২শতাধিক প্রশ্নোত্তরসহ নাজাত প্রাপ্ত দলের আকীদাহ 


“তলোয়ার দিয়ে গর্দান উড়িয়ে দেওয়াই যাদুকরের শাস্তি” ৷” ইমাম তিরমিযী হাদীছটি বর্ণনা 
করার পর বলেনঃ হাদীছটি মাওকুফ সুত্রে সহীহ; মারফু সনদে সহীহ নয়। তিনি আরো 
বলেনঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর কতিপয় সাহাবী ও অন্যান্য আলেমগণ এই 
হাদীছের উপর আমল করেছেন। এটিই হচ্ছে ইমাম মালেক বিন আনাসের মাজহাব । 

ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলেনঃ যাদুকরকে তখনই হত্যা করতে হবে, যখন তার যাদু কুফরী 
পর্যন্ত পৌছে যাবে । আর যদি যাদুকর এমন কাজ করে, যা কুফরীর স্তরে পৌছে নি, তাহলে 
তিনি যাদুকরকে হত্যা করা বৈধ মনে করেন নি। 
আব্দুল্লাহ্‌, জুন্দুব বিন কশব, উমার বিন আব্দুল আযীয, আহমাদ বিন হাম্বাল, আবু হানীফা 
(রঃ) এবং অন্যান্য আলেম থেকে যাদুকরকে হত্যা করার কথা বর্ণিত হয়েছে। 
প্রশ্নঃ (১৭৬) নুশ্রা কাকে বলে? নুশ্রার হুকুম কি? 
উত্তরঃ যাদুগ্রস্ত ব্যক্তি থেকে যাদুর প্রভাব দূর করাকে নুশ্রা বলে । নুশ্রা যদি যাদুর অনুরূপ 
বিষয দিয়ে হয়, তাহলে তা হবে শয়তানের কাজ । আর যদি শরীয়ত সম্মত ঝাড়ফুঁক ও দুআর 
মাধ্যমে হয়, তাহলে কোন অসুবিধা নেই। 
প্রশ্নঃ (১৭৭) শরীয়ত সম্মত ঝাড়ফুঁক কী কী? 
উত্তরঃ শরীয়ত সম্মত ঝাড়ফুক হচ্ছে, যা বিশেষ করে কুরআন ও সহীহ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে 
এবং তা আরবী ভাষায় হতে হবে । ঝাড়ফুকারী এবং যার জন্যে করা হবে উভয়ই এ বিশ্বাস 
পোষণ করবে যে, ঝাড়ফুঁকের প্রভাব কেবল আল্লাহ্‌ তাআলার ইচ্ছা ও হুকুমেই হয়ে থাকে। 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে জিবরীল ফেরেশতা ঝাড়ফুক করেছেন। তিনিও 
অনেক সাহাবীকে ঝাড়ফুঁক করেছেন এবং সাহাবীদের এ কাজকে সমর্থন করেছেন। শুধু তাই 
নয়; তিনি ঝাড়ফুঁক করার আদেশ দিয়েছেন এবং তার বিনিময়ে পয়সা গ্রহণ করাও হালাল 
করেছেন । এ সব বর্ণনা বুখারী ও মুসলিমসহ অন্যান্য হাদীছের গ্রন্থেও রয়েছে। 
প্রশ্নঃ ১৭৮) নিষিদ্ধ ঝাড়ফুক কী কী? 
উত্তরঃ যা কুরআন ও সহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয় এবং যার ভাষা আরবী নয়; বরং তা 
শয়তানী কাজ এবং শয়তানের পছন্দনীয় কাজ দ্বারা তার নৈকট্য হাসিল করা হয়েছে- এমন 
বিষয় দ্বারা ঝাড়ফুঁক করা নিষিদ্ধ । যেমন অনেক মিথ্যুক ভেলকিবাজ ও ধোকাবাজরা করে 
থাকে। তারা “শামসুল মাআরেফ" ও “শামুসুল আনওয়ার’ এবং মন্দিরের কিতাবসমূহ ও 
যাদুমন্ত্রের অন্যান্য কিতাবাদি পাঠ করে থাকে । ইসলামের শত্রুরা এগুলো ইসলামের ভিতরে 
প্রবেশ করিয়েছে । ইসলাম ও ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে এর সম্পর্ক থাকা তো দূরের কথা 


1 - তিরমিযী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল হুদুদ। হাদীছটি মারফু সূত্রে সহীহ নয় । ইমাম তিরমিযী বলেনঃ সঠিক কথা হচ্ছে হাদীছটি মাওকুফ । 


কুরআন ও সহীহ হাদীছের আলোকে ২শতাধিক প্রশ্নোত্তরসহ নাজাত প্রাপ্ত দলের আকীদাহ 


ইসলামী জ্ঞানের ছায়ারও অন্তর্ভুক্ত নয়। এব্যাপারে আমি সুল্লামুল উসুলের ব্যাখ্যায় বিস্তারিত 
আলোচনা করেছি। 
প্রশ্নঃ (১৭৯) রোগীর শরীরে তাবীজ লটকানো, তাগা পরিধান করা, হাতে লোহা বা রাবারের 
আংটা লাগানো, সুতা, পুঁতির মালা বা অনুরূপ বস্তু ব্যবহারের হুকুম কী? 
উত্তরঃ উপরোক্ত জিনিষগুলো ব্যবহার করা হারাম । নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেনঃ 
1 553 ৬৬ ৩ ০) 
“যে ব্যক্তি কোন জিনিষ লটকাবে, তাকে এ জিনিষের দিকেই সোপর্দ করে দেয়া হবে” ৷” 
কোন এক সফরে নবী সান্নাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একজন লোক পাঠিয়ে বলে দিলেন 
যেঃ 
5 YL S550 Hp BB nH ও 2৭ এ 
কোন উটের গলায় ধনুকের রশি বা গাছের ছাল দিয়ে তৈরী হার ঝুলানো থাকলে অথবা যে কোন 
মালা থাকলে সেটি যেন অবশ্যই কেটে ফেলা হয়।* নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেনঃ 
৫৮ I SCV ৬। এ] 
“ঝাড়ফুক করা, তাবীজ লটকানো এবং স্বামীর ভালবাসা অর্জনের জন্যে যাদুমন্ত্রের আশ্রয় 
নেয়া শির্ক” ।* নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্য এক হাদীছে বলেনঃ 
থে 81 6১১১৩ ০১৪ ৬০ ৩৪ এ ও তো ১৬ হর গে ১০) 
“যে ব্যক্তি তাবীজ লটকালো, আল্লাহ্‌ যেন তার উদ্দেশ্য পূর্ণ না করেন। আর যে ব্যক্তি 
রুগমুক্তির জন্যে শামুক বা ঝিনুকের মালা লটকালো, আল্লাহ্‌ যেন তাকে শিফা না দেন” ।* 
তিনি অন্য এক হাদীছে বলেনঃ 
৫০৯5৬ হর গে ৮ 
“যে ব্যক্তি তাবীজ লটকালো সে শির্ক করল” ৷” নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক 
ব্যক্তির হাতে পিতলের একটি আংটা দেখে বললেনঃ এটি কী? সে বললঃ এটি দুর্বলতা দূর 
করার জন্যে পরিধান করেছি। তিনি বললেনঃ 


1 তিরমিযী, অধ্যায়ঃ কিতাবুত্‌ তিব্ব । শায়খ নাসির উদ্দীন আলবানী (রঃ) হাসান বলেছেন । (দেখুনঃ সহীহুত্‌ তিরমিযী হা নং ২০৭২) 

2 - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবৃত্‌ তিবব | 

১ - আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ কিতাবুত্‌ তিব্ব ৷ শায়খ নাসির উদ্দীন আলবানী হাদীছ সহীহ বলেছেন। দেখুনঃ সিলসিলায়ে সহীহা হাদীছ 
নং- (৬/১১৬১) । এখানে যে ঝাড়ফুঁক করাকে শির্ক বলা হয়েছে, তা দ্বারা শিকী কালামের মাধ্যমে ঝাড়ফুঁক উদ্দেশ্য । তবে ঝাড়ফুঁক 
যদি আল্লাহর কালাম, আল্লাহর সিফাত বা সহীহ হাদীছে বর্ণিত কোন বাক্যের মাধ্যমে হয়, তাতে কোন অসুবিধা নেই। 

+ - হাকেম, (৪/২১৯ ৷ ইমাম আলবানী (রঃ) হাদীছটিকে যঈফ বলেছেন । দেখুনঃ সিলসিলায়ে যঈফা, (৩/৪২৭) 
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Af CB 5 ৩০০ ভে) Es 9 ৩৫ SS 0 এ ৫ ডি ৫০9) 
“তুমি এটি খুলে ফেল। কারণ এটি তোমার দুর্বলতা আরো বাড়িয়ে দিবে। আর তুমি যদি 
এটি পরিহিত অবস্থায় মৃত্যু বরণ কর, তাহলে তুমি কখনই সফলতা অর্জন করতে পারবে 
না”।; হুজায়ফা (রাঃ) দেখলেন এক ব্যক্তির হাতে একটি সুতা বাঁধা আছে। তিনি তা কেটে 
ফেললেন এবং কুরআনের এই আয়াতটি পাঠ করলেনঃ 
€৩১০১ Nh ১ তি এ) 
“তাদের অধিকাংশই আল্লাহকে বিশ্বাস করে; কিন্তু সাথে সাথে শিরকও করে” । (সুরা ইউসুফঃ 
১০৬) সাঈদ বিন যুবায়ের (রাঃ) বলেনঃ যে ব্যক্তি কোন মানুষের শরীর থেকে একটি তাবীজ 
কেটে ফেলল, সে একটি গোলাম আযাদ করার ছাওয়াব পেল । সাঈদ বিন যুবায়েরের এই 
কথাটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণিত মারফু হাদীছের পর্যায়র্ভৃক্ত।* 
প্রশ্নঃ (১৮০) কুরআনের আয়াত দিয়ে তাবীজ লিখে রোগীর শরীরে ব্যবহারের হুকুম কি? 
উত্তরঃ পূর্ববর্তী কতিপয় নেককার আলেমের মতে কুরআনের আয়াত দিয়ে তাবীজ লিখে 
রোগীর শরীরে ব্যবহার করা জায়েয । তবে অধিকাংশ আলেমের মতে তা নিষিদ্ধ। যারা এমত 
পোষণ করেছেন তাদের মধ্যে আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে আকীম, আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে উমার, আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে 
মাসউদ ও তার সাথীগণের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । এ মতটিই বিশুদ্ধ। কারণ সকল 
প্রকার তাবীজ লটকানোর নিষিদ্ধতা বর্ণিত হয়েছে। কুরআন দ্বারা লিখা হলে তা বৈধ হবে 
এরকম কোন মারফু হাদীছ বর্ণিত হয় নি। 
কুরআন দ্বারা তাবীজ ব্যবহার করা হলে কুরআনের অবমাননা ও লাঞ্জনা হওয়ার সম্ভাবনা 
রয়েছে। কারণ অধিকাংশ সময় অপবিত্র অবস্থায় তা বহন করবে, তা নিয়ে টয়লেটে প্রবেশ 
করবে এবং অপবিত্র স্থানে গমণ করবে । এতে করে কুরআনের সম্মান ও ইজ্জত নষ্ট হবে। 
তাছাড়া কুরআন দ্বারা তাবীজ ব্যবহর করা জায়েয হওয়ার ফতোওয়া দিলে লোকেরা কুরআন 
ব্যতীত অন্য বস্তু দ্বারা তাবীজ ব্যবহার শুরু করবে, যা কোন অবস্থাতেই জায়েয হতে পারে 
না। 
হারাম ও নিষিদ্ধ বস্তুর উপর থেকে মানুষকে ফেরানোর জন্যে এবং আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য বস্তু 
হতে মানুষের অন্তর ফেরানোর জন্যেও কুরআন দ্বারা তাবীজ ব্যবহার করা নিষিদ্ধ হওয়ার 
আরেকটি কারণ । 
বিশেষ করে বর্তমান সময়ে চতুর্দিকে শির্কের সয়লাব বয়ে যাচ্ছে এবং আল্লাহ্‌ তাআলা ব্যতীত 
অন্য বস্তুর উপর মানুষের বিশ্বাস ও ভরসা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই উপরোক্ত কারণে কুরআন 


1 - মুসনাদে আহমাদ, (৪/১৫৬) ইমাম আলবানী সহীহ বলেছেন, দেখুন সিলসিলায়ে সহীহা হাদীছ নং- (১/৮০৯) 
* _ মুসনাদে আহমাদ, দেখুনঃ আহমাদ শাকেরের তাহকীক, (১৭/৪৩৫) তিনি হাদীছটিকে সহীহ বলেছেন । 
১ - মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, (৫/৩৬) 
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ও অন্যান্য দুআর মাধ্যমে তাবীজ ব্যবহার করা নিষিদ্ধ । 
প্রশ্নঃ (১৮১) গণকের হুকুম কি? 
উত্তরঃ গণকরা হচ্ছে মানুষকে বিপদগামীকারী এবং আল্লাহদ্বোহী তাগুত | তারা ও শয়তানের 
বন্ধু । শয়তানেরা তাদেরকে শয়তানী শিক্ষা দিয়ে থাকে । আল্লাহ্‌ তাআলা বলেনঃ 
Ch পু এ ১৬৮ জে ১) 
“শয়তানরা নিজেদের সঙ্গি-সাীদের মনে এমন কিছু কুমন্ত্রনা প্রবেশ করিয়ে দেয়, যেন তারা 
তোমাদের সাথে ঝগড়া করে”। (সুরা আনআমঃ ১২১) শয়তানেরা তাদের বন্ধুদের নিকট 
অবতীর্ণ হয় এবং ফেরেশতাদের নিকট থেকে শ্রবণকৃত তথ্য তাদের নিকট পৌছিয়ে দেয়। 
আর শয়তানের বন্ধু গণকরা তার সাথে আরো একশটি মিথ্যা জড়িয়ে দেয়। আল্লাহ্‌ তাআলা 
বলেনঃ 
€৩১১৫ ১৫9০৭ 9১৮ BU YS IF চে IF এ 09 
“তোমাদের কি জানাব শয়তানরা কার নিকট অবতীর্ণ হয়? তারা তো অবতীর্ণ হয় প্রত্যেকটি ঘোর 
মিথ্যবাদী ও পাগীর নিকট । তারা কান পেতে থাকে। তাদের অধিকাংশই মিথ্যাবাদী” । (সুরা 
শু'আরাঃ ২২১-২২৩) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অহী অবতীর্ণের হাদীছে বলেনঃ 
91 5১195 ০ Ld US 5 6৩৮ (9৯6 ধর Efe A LLL ঞ 20 এ০ 9) 
La EG ৩ TAL জনি IE চা ডা ৯ উস STS UB ১০1৮৩ ৮৯১ ৮৮৮ 
ভে ৪৩ ০ ভি ৬০৫ অ০৪ এরা এ ওর অ ০৪ ৬ এস এ 28 স 
“যখন আল্লাহ তাআলা আকাশে কোন বিষয়ে ফয়সালা করেন এবং অহীর মাধ্যমে কথা বলেন 
তখন ফেরেশতাগণ আল্লাহর কথার প্রতি অনুগত হয়ে পাখা ঝাপটাতে থাকেন। এতে শক্ত 
পাথরের উপর লোহার শিকল পতিত হওয়ার শব্দের ন্যায় শব্দ হতে থাকে, “পরে যখন তাদের 
অন্তর হতে ভয় দূর হয় তখন তারা পরস্পরের মধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ করেঃ তোমাদের প্রতিপালক 
কি বললেন? উত্তরে তারা বলেনঃ যা সত্য তিনি তাই বলেছেন । তিনি সর্বোচ্চ ও মহান” (সূরা 
সাবাঃ ২৩) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ শয়তানেরা ফেরেশতাদের 
কথোপকথন চুরি করে শুনে নেয়। এই চোরেরা একজন অপরজনের ঘাড়ে বসে আকাশ পর্যন্ত 
পৌছে যায়। উপরের শয়তান তার নিকটের শয়তানের কাছে সংবাদ পৌছিয়ে দেয়। অতঃপর 
সে তার কাছের শয়তানের নিকট পৌছায় । এভাবে সর্বনিয়স্থ শয়তানের নিকট খবরটি আসলে 
সে যাদুকর বা গণকের নিকট পৌছিয়ে দেয় । কখনও এরকম হয় যে, কথাটি দুনিয়ার যাদুকর 
বা গণকের কাছে আসার পূর্বেই আকাশের কথা বহনকারী শয়তানের শরীরে জ্বলন্ত উন্কা পিন্ড 
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নিক্ষেপ করা হয়। আবার কখনও উদ্ধার আক্রমণের পূর্বেই সে কথাটি গণকের কাছে পৌছিয়ে 
দিতে সক্ষম হয়। ফলে গণকরা তার সাথে আরো একশটি মিথ্যা কথা সংযোগ করে” ৷ 
এমনিভাবে যমীনে কাঠি দিয়ে রেখা টেনে কোন জিনিষের তথ্য অনুসন্ধান করা বা ভবিষ্যৎবাণী 
করা এবং রাস্তায় যাদুমন্ত্রের পাথর নিক্ষেপ করাও গণকের কাজের অন্তর্ভূক্ত ৷ 
প্রশ্নঃ (১৮২) যে ব্যক্তি গণকের কথা বিশ্বাস করে তার হুকুম কী? 
উত্তরঃ যে ব্যক্তি গণকের কথা বিশ্বাস করল সে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর 
দ্বীনকে অস্বীকার করল । কেননা আল্লাহ্‌ তাআলা ব্যতীত অন্য কেউ গায়েবের খবর জানে না। 
আল্লাহ্‌ তাআ'লা বলেনঃ 
CYT ০০৫ ৯৭০ SL ANY BY 
“হে নবী! আপনি বলুনঃ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে কেউ অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখে না” । 
(সূরা নামলঃ ৬৫) আল্লাহ্‌ তাআ’লা আরও বলেনঃ 
€5১31 ৫০ 9 ৮৪ ০০23) 
“আর অদৃশ্যের চাবিকাঠি তারই নিকট রয়েছে। তিনি ছাড়া কেউ জানে না”। (সূরা আনআমঃ 
৫৯) আল্লাহ তাআ'লা আরও বলেনঃ 
৩6০08) 
“তাদের কি অদৃশ্যের জ্ঞান আছে, যা তারা লিখে রাখে”? (সুরা কালামঃ ৪৭) আল্লাহ্‌ 
তাআ'লা আরও বলেনঃ 
(GF Ads 2টি 
“তার নিকটে কি গায়েবের জ্ঞান আছে যে, সে সবকিছু দেখবে?” (সূরা নাজমঃ ৩৫) ) আল্লাহ্‌ 
তাআ'লা আরও বলেনঃ 
OY Sf is Ur) 
“আর আল্লাহ্‌ অবগত আছেন আর তোমরা অবগত নও” (সূরা বাকারাঃ ২১৬) 
নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 
৫4৮১ এ ঝা এক ২৫০ এ 07 জে LE UE IH ও ক BS ভা 99 
“যে ব্যক্তি কোন গণকের কাছে আসল এবং তার কথা বিশ্বাস করল সে মুহম্মাদ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লামএর উপর অবতীর্ণ কিতাবকে অস্বীকার করল” ।২ তিনি অন্য এক হাদীছে 
বলেনঃ 


৷ - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুত্‌ তাফসীর । 
* - আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ কিতাবুত্‌ তিব্ব ৷ ইমাম হাকেম হাদীছটি মুস্তাদরাকে উল্লেখ করে বলেনঃ হাদীছটি বুখারী ও মুসলিমের 
শর্তে সহীহ । 
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(0৮০5০ 402 ০ 20০ তে ০5 হে ৬6 তো 2) 
“যে ব্যক্তি কোন গণকের নিকট এসে তাকে অদৃশ্যের কোন কিছু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল এবং 
তার কথা সত্য বলে বিশ্বাস করল চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার নামায কবুল হবে না” ৷ 
প্রশ্নঃ (১৮৩) জ্যোতিষশান্ত্রের হুকুম কী? 
উত্তরঃ যাদু বিদ্যা শিক্ষার মতই জ্যোতিষশান্্ শিক্ষা করা হারাম ও নাজায়েয । আল্লাহ্‌ তাআলা 
বলেনঃ 
mio A ol ৩ ৬1১৫৪ এব এল ভগ ১) 
জলে ও স্থলে পথ পেতে পার” । (সুরা আনআমঃ ৯৭) আল্লাহ্‌ তাআ'লা আরও বলেনঃ 
(bil 55৮) ৩৫2৮০ শতক Ui ০ ES DY 
“আর আমি দুনিয়ার আকাশকে সৌন্দর্ষমন্ডিত করেছি প্রদীপমালা (তারকারাজি) দ্বারা এবং 
ওগুলোকে শয়তানদেরকে প্রহার করার উপকরণ করেছি” । (সূরা মুল্কঃ ৫) আল্লাহ্‌ তাআলা 
বলেনঃ 
৬৮৮ At 2d) 
“আর নক্ষত্ররাজিও তার হুকুমের অধীন” । (সুরা নাহলঃ ১২) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেনঃ 
(93 ০90 ৮ ৩৫ BE LB শা ৬৫৩৪ ভোগ ৩১ 
“যে ব্যক্তি ইলমে নুজুমের বা জ্যোতিষ বিদ্যার একটি শাখা শিক্ষা করল, সে যাদু বিদ্যার একটি 
শাখা শিক্ষা গ্রহণ করল। যে ব্যক্তি যত বেশী ইলমে নজুম শিক্ষা করল সে তত বেশী যাদু শিক্ষা 
করল” ৷* নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্য একটি সহীহ হাদীছে বলেনঃ 
কেও ০৬৮৩ JL AISI el Ball এ ০১) 
“আমি আমার উম্মাতের মধ্যে ইলমে নুজুমের উপর বিশ্বাস ছড়িয়ে পড়া, তাকদীরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন 
করা এবং শাসকদের পক্ষ হতে যুলুম-নির্যাতনের ভয় করছি” ।* 
যারা ১৮৬ (আবযাদ)* থেকে নাম্বার বের করে এবং আকাশের তারকাসমূহের প্রভাব আছে 


৷ _ সহীহ মুসলিম, অধ্যায়ঃ তাহ্রীমুল কুহানাহ। 

* - আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ কিতাবুত্‌ তিব্ৰ । ইমাম আলবানী হাদীছটিকে সহীহ বলেছেন। দেখুনঃ সহীহুত্‌ তারদীব ওয়াত্‌ তারহীব, (৩/৯৯) । 

১ - মুসনাদে আহমাদ, (৫/৯০), তাবরানী, (১/৯২)। হাদীছটি যঈফ | কারণ হাদীছের সনদে রয়েছে মুহম্মাদ বিন কাসিম আল- 
আসাদী । আহমাদ বিন হাম্বাল (রঃ) বলেনঃ সে মিথ্যুক । ইবনে আদী বলেনঃ তার বর্ণনাসমূহ অন্য কোন হাদীছ দ্বারা সমর্থিত নয়। 
দেখুনঃ তাহ্যীৰ (৯/৪০৭) 

+ - আবাযাদ বলা হয়, এমন কিছু অক্ষরকে যা একটি বৃত্তের ভিতরে লিখা হয়। জ্যোতিষরা অক্ষরগুলোকে নির্দিষ্ট কতিপয় নাম্বারের 
সংকেত হিসাবে ব্যবহার করে থাকে । জ্যোতিষরা বিশ্বাস করে যে, উক্ত সাংকেতিক নাম্বারটির মাধ্যমে মহাশূণ্যে লুকায়িত তাকদীর 
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বলে বিশ্বাস করে তাদের ব্যাপারে আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ 
(৩১০০ ০৮ ঝ। ১১৪ ৭ ৬৫০১ এ ৩০১) 
“যারা এরূপ করে তাদের জন্যে আল্লাহর নিকট কিছু আছে বলে আমি মনে করি না”।১ 
কাতাদা (রঃ) বলেনঃ 
SUS ০৮৬৪ 50 ০০ ৬ এক ০৬৯৬১ ৩০৬ Los sll 525 ৬১৩ (১ ০৯ এ 9০) 
কে 4৮৪ ০ ASS) এ (3 ৭৯৮ পা ০৪ 
“আল্লাহ্‌ তাআলা তিনটি উদ্দেশ্যে এই তারকাগুলো সৃষ্টি করেছেন। আকাশের সৌন্দর্যের জন্যে, 
শয়তানকে বিতাড়িত করার জন্যে এবং রাতের অন্ধকারে মানুষের পথের নিদর্শন স্বরূপ । যে ব্যক্তি 
উপরোক্ত তিনটি কারণ ব্যতীত তারকাগুলোর সৃষ্টির অন্য কোন রহস্য বর্ণনা করবে সে নিজেকে 
ভুলের মধ্যে প্রবেশ করাল, নিজের অংশকে নষ্ট করল এবং এমন বিষয়ের চর্চা করল, যে সম্পর্কে 
তার কোন জ্ঞান নেই” ৷ 
প্রশ্নঃ (১৮৪) তারকার প্রভাব দ্বারা ইস্তেস্কা বা বৃষ্টি প্রার্থনা করার হুকুম কী? 
উত্তরঃ তারকার মাধ্যমে বৃষ্টি প্রার্থনা করা এবং তারকাগুলো প্রভাব বিস্তারকারী হিসাবে বিশ্বাস 
করা কুফরী । আল্লাহ্‌ তাআ'লা বলেনঃ 
CHE ১) TT) 
“আর তোমরা তোমাদের রিষিকের শুকরিয়া এভাবে করছ যে তোমরা উহাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন 
করছ। (সুরা আল ওয়াকেআহ্‌ঃ ৮২) আবু মালিক আশআরী হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 
রি পথ ৪ 5203 ০০৯৫ ৬ থা 25৮ 3 Hal i ১৫ SG (99 
(9 2৯০ 
“আমার উম্মতের মধ্যে জাহেলী যুগের চারটি স্বভাব বিদ্যমান থাকবে, যা তারা পরিহার 
করতে পারবে না। ১) বংশ মর্যাদা নিয়ে গৌরব করা, ২) বংশ নিয়ে দোষারোপ করা, ৩) 
তারকার মাধ্যমে পানি তলব করা, ৪) (কারো মৃতু হলে) জোরে জোরে চিৎকার করে ক্রন্দন 


উন্মুক্ত করা সম্ভব । তারা আরো বিশ্বাস করে যে, যমীনের বড় বড় ঘটনাগুলোর উপর আকাশের তারকাসমূহের প্রভাব রয়েছে। এ 
সবকিছুই মিথ্যা ও ধোকাবাজির অন্তর্ভুক্ত । জিন ও মানব জাতির শয়তানরা এগুলোর মাধ্যমে খেল-তামাশা করে থাকে । হে আল্লাহ! 
আপনি মুসলমানদেরকে এ সমস্ত মিথ্যুকদের প্রতারণা থেকে হেফাজত করুন। 

1 - ইবনে আব্বাসের উক্তিটি ইমাম তাবরানী মারফু সূত্রে বর্ণনা করেছেন । তিনি মাজমাউজ্‌ যাওয়াদে আছারটি উল্লেখ করে বলেনঃ 
এর সনদে রয়েছে খালেদ বিন ইয়ামীদ আল-উমারী। সে ছিল একজন মিথ্যুক। দেখুনঃ মাজমাউজ্‌ যাওয়াদ, কিতাবুত্‌ তিবব, 
(৫/১১৭) 

*_ ইমাম বুখারী মুআল্লাক সুত্রে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। দেখুনঃ কিতাবু বাদ-ইল খাল্ক। তবে হাফেজ ইবনে হাজার 
আসকালানী ফাতহুল বারীতে বলেনঃ আবদ্‌ বিন হুমায়েদ হাদীছটি শায়বানের সনদে মুত্তাসেল হিসাবে বর্ণনা করেছেন। দেখুনঃ 
ফাত্হুল বারী, (৬/২৯৫)। 
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করা ৷” হুদায়বিয়ার দিন সকাল বেলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদীছে কুদসীতে 
বলেনঃ 
৬ ৮৯5৩৩ ৮৯০০ | ১৪ ৪5 0৩ LG এ১ ৪) ডা এ ৬ শি অত্র এ] ৪) 
CEA ৮৮) ৩ BE ৬৫১৪ ৮৪ ৩৩ ৬ এ) CTRL BT 
“আল্লাহ্‌ তাআলা বলেনঃ আমার কতিপয় বান্দা আজ আমার প্রতি ঈমানদার অবস্থায় এবং 
কতিপয় বান্দা কাফের অবস্থায় সকাল করেছে। যে বললঃ আল্লাহর রহমত ও অনুগ্রহে বৃষ্টি 
প্রাপ্ত হয়েছি, আমার প্রতি ঈমান আনয়ন করেছে এবং তারকার প্রভাব অস্বীকার করেছে। 
আর যে ব্যক্তি বললঃ এই এই তারকার কারণে আমরা বৃষ্টি প্রাপ্ত হয়েছি, সে আমার প্রতি 
অবিশ্বাস করল এবং তারকার প্রতি ঈমান আনয়ন করল” ।২ 
প্রশ্নঃ ১৮৫) ৯৯ পাখি উড়িয়ে ভাগ্য পরীক্ষা করা বা কোন জিনিষকে শুভ-অশুভ লক্ষণ মনে 
করার হুকুম কী? এ সব কুসংস্কার দূর করার পদ্ধতি কী? 
উত্তরঃ ৪১১০ (তিয়ারা) পাখি উড়িয়ে ভাগ্য পরীক্ষা করা বা কোন জিনিষকে শুভ-অশুভ লক্ষণ 
কল্যাণ-অকল্যাণ নির্ধারণ করা সম্পুর্ণ নিষিদ্ধ । আল্লাহ্‌ তাআ'লা বলেনঃ 
£ 013৮৮ 2 0 550 ০০%০ ৮ EE সে 09 9৩ 199 Eo ৩ 9) 
CLA TE 
“যখন তাদের সুখ শান্তি ও কল্যাণ হত, তখন তারা বলতঃ এটা তো আমাদের জন্যে, আর 
যদি তাদের কষ্ট ও বিপদাপদ হত, তখন তারা ওটাকে মুসা (আঃ) ও তীর সঙ্গী-সাথীদের মন্দ 
ভাগ্যের কারণ রূপে নিরূপন করত । তোমরা জেনে রেখো যে, তাদের অকল্যাণ আল্লাহরই 
নিয়ন্ত্রনাধীন, কিন্তু তাদের অধিকাংশই সে সম্পর্কে কোন জ্ঞান রাখে না”। (সুরা আরাফঃ 
১৩১) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 
(২৮39 ২৭৯ 33 ৬ NSP SY) 
“একজনের রোগ অন্যজনের শরীরে সংক্রমিত হয়না ৷ “তিয়ারা' এর মাধ্যমে অর্থাৎ পাখী 
উড়িয়ে বা পাখীর ডাক শুনে কল্যাণ-অকল্যাণ নির্ধারণের নিয়ম ইসলামে নেই। হামা’ বা 
হুতুম পেঁচার ডাকও কোন অকল্যাণ বয়ে আনে না। সফর মাসকে অশুভ মনে করাও ঠিক 


- বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুত্‌ তিব্র, মুসলিমঃ কিতাবুস্‌ সালাম। 
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‘তিয়ারা’ হচ্ছে, প্রাচীনকালে আরবদের মধ্যে এ অভ্যাস প্রচলিত ছিল যে, তাদের কেউ কোন 
কাজ শুরু করার সময় বা কোথাও যাত্রা করার সময় যদি ডান দিকে কোন পাখি উড়ে যেতে 
দেখত তবে যাত্রা শুভ মনে করে যাত্রা বা কাজ চালিয়ে যেত। আর যদি দেখত যে, কোন 
পাখি বাম দিকে উড়ে যাচ্ছে তবে কুলক্ষণ মনে করে যাত্রা বিরত রাখত বা কাজে অগ্রসর হত 
না। মোটকথা হচ্ছে, যে কোন জিনিস দেখা, কোন কথা শুনা বা জানার মাধ্যমে কুলক্ষণ মনে 
করাকে “তিয়ারা' বলা হয়৷ ইসলামে এ ধরণের বিশ্বাস পোষণ করা সম্পূর্ণ হারাম । 
হামাহ'এর ব্যাখ্যা দু'ধরণের হতে পারে। কে) এমন রোগ, যা একজনকে আক্রমণ করে 
অন্যজনের নিকট সংক্রমিত হয়। (খ) ‘হামাহ’ বলা হয়, আরবদের ধারণা মতে এমন এক 
শ্রেণীর পাখিকে, যে গভীর রাতে নিহত ব্যক্তির বাড়িতে উপস্থিত হয়ে তার পরিবারের 
লোকদেরকে ডাকাডাকি করে এবং প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে উৎসাহ দেয়। কেউ কেউ ধারণা 
করে যে, এটি নিহত ব্যক্তির রূহ পাখির আকৃতি ধরে উপস্থিত হয়েছে। এই পাখিটিকে 
আমাদের পরিভাষায় হুতুম পেঁচা বলা হয়। তৎকালিন আরবরা এ পাখির ডাককে কুলক্ষণ মনে 
করত। কারো ঘরের পাশে এসে এ পাখি ডাকলে তারা বিশ্বাস করত যে, সে মৃত্যু বরণ 
করবে। 
“সাফার এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা করা হয়েছে। (১) আরবী ছফর মাস। আরবরা এ মাসকে 
অকল্যাণের মাস মনে করত । (২) এটি উটের এক ধরণের রোগের নাম, যা এক উটের শরীর 
থেকে অন্য উটের শরীরে সংক্রমিত হয় । (৩) ছফর মাসকে আরবরা কখনো হারাম মাসের 
সাথে গণনা করত । আবার কখনো হালাল মাস হিসাবে গণ্য করত। এটি আরবদের গোমরাহী 
মূলক একটি আচরণ । 

তবে উল্লেখিত ব্যাখ্যাগুলোর মধ্যে গ্রহণযোগ্য কথা হল, জাহেলী সমাজের লোকেরা সফর 
মাসকে অমঙ্গলের মাস মনে করত । মূলতঃ কল্যাণ-অকল্যাণ নির্ধারণে সময় বা মাসের কোন প্রভাব 
নেই। ছফর মাস অন্যান্য মাসের মতই | তাতে কল্যাণ-অকল্যাণ আল্লাহর নির্ধারণ অনুযায়ীই হয়ে 
থাকে । আমাদের দেশেও কিছু মূর্খ লোক কোন কোন বাংলা সনের কোন মাসকে কুলক্ষণের মাস 
মনে করে থাকে । 

উপরে বর্ণিত ভ্রান্ত বিশ্বাস খন্ডন করতে গিয়ে কোন কোন মানুষ যখন ছফর মাসে কোন 
কাজ সমাধা করে, তখন সেই তারিখ লিখে রাখে এবং বলে কল্যাণের মাস ছফর মাসের 
অমুক তারিখে কাজটি সমাধা হল। এটি এক বিদআত দ্বারা অন্য বিদআতের এবং এক 
অজ্ঞতা দ্বারা অন্য অজ্ঞতার চিকিৎসা করার শামিল। এটি কল্যাণের মাসও নয় এবং 
অকল্যাণের মাসও নয়। এই জন্যই কোন কোন বিদ্বান পেঁচার ডাক শুনে ঞে॥ %৮_৩ ০11)--৯) 


“আল্লাহ চাহেতো ভাল হবে” এ কথা বলার প্রতিবাদ করেছেন। ভাল বা খারাপ কোন কিছুই 
বলা যাবে না। সে অন্যান্য পাখির মতই ডাকে। 
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উপরের চারটি বিষয়ের প্রভাবকে হাদীছে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করা হয়েছে। এতে প্রমাণিত 
হয় আল্লাহর উপর ভরসা করা সকল মুমিনের উপর আবশ্যক । এতে ঈমান মজবুত হবে । এ 
সমস্ত কুসংস্কারের সামনে মুমিন ব্যক্তি কখনো দুর্বল হবে না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম অন্য একটি সহীহ হাদীছে বলেনঃ 
“পাখী উড়িয়ে বা পাখীর ডাক শুনে কল্যাণ-অকল্যাণ নির্ধারণ করা শির্ক” ।১ আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে 
মাসউদ (রাঃ) বদ নযর দূর করার মাধ্যম বর্ণনা করতে গিয়ে বলেনঃ “আল্লাহর উপর ভরসা 
করার মাধ্যমেই আল্লাহ্‌ তাআলা অমঙ্গল দূর করেন” । অন্য এক সহীহ হাদীছে নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 
৫৫) ঠা TE 
“তোমাকে যে জিনিষ গন্তব্য স্থানের দিকে নিয়ে যায় অথবা গন্তব্য স্থানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করা 
হতে বিরত রাখে, তাই হচ্ছে তিয়ারা”। আহমাদ বিন হাম্বাল স্বীয় মুসনাদে আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে 
আমর হতে বর্ণনা করেন যে, 
৫০১২১ ০০ ৬ ৪ 8৮৬ 
“যে ব্যক্তিকে কুলক্ষণের ধারণা স্বীয় প্রয়োজন হতে ফিরিয়েছে সে শির্ক করেছে। সাহাবীগণ 
জিজ্ঞাসা করলেনঃ উহার কাফ্ফারাহ্‌ কি? তিনি বললেন তা হল এই দু'আটি বলাঃ 
৫৮৮ এ ২১ Bb YL LLY) BS YL 23৮0) 
“হে আল্লাহ্‌! তোমার কল্যাণ ব্যতীত আর কোন কল্যান নেই। তোমার পক্ষ থেকেই 
অকল্যান হয়ে থাকে অন্য কারো পক্ষ থেকে নয়। অর্থাৎ অকল্যাণ সাধনের আপনিই একমাত্র 
মালিক । আপনার ইচ্ছার বাইরে কেউ অকল্যাণ আনয়ন করতে পারে না। আর আপনি 
ব্যতীত আর কোন সত্য উপাস্য নেই” ।* উরওয়া বিন আমের (রাঃ) হতে বর্নিত তিনি বলেনঃ 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর নিকটে শুভ-অশুভের কথা উল্লেখ করা হলে তিনি 
বলেনঃ 
৫৪5 93 ভি ৮৩৭৬ জট এ el BIS ৩৮ Sf BE CL ১৮ 9 JU ৬০১ 
EL ২ 5 39০৮৮ VAY oy 


1 - মুসনাদে আহমাদ, (১/৪৪০), হাকেম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ঈমান, তিরমিযী, অধ্যায়ঃ কিতাবুস্‌ সাইর । ইমাম তিরমিযী বলেনঃ হাদীছটি হাসান 
সহীহ । ইমাম আলবানী (রঃ) হাদীছটিকে সহীহ বলেছেন। দেখুনঃ সিলসিলায়ে সহীহা, হাদীছ নং ৪২৯। 

* - মুসনাদে আহমাদ, (১/২৩৯)। আহমাদ শাকের হাদীছটিকে যঈফ বলেছেন, দেখুনঃ (৩/২৩৯) হাদীছ নং- ১৮২৪) 

১ - মুসনাদে আহমাদ, (২/২২০)। আহমাদ শাকের হাদীছটিকে সহীহ বলেছেন। দেখুনঃ (১২/১০) হাদীছ নং- ৭০৪৫ । ইমাম আলবানী 
(রঃ)ও হাদীছটিকে সহীহ বলে আখ্যায়িত করেছেন । দেখুনঃ সিলসিলায়ে সহীহা, হাদীছ নং- ১০৬৫ । 
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“এগুলোর মধ্যে উত্তম বিষয় হল ফাল গ্রহণ অর্থাৎ কোন কাজ শুরু করার সময় ভাল ধারণা 
পোষণ করা । মূলতঃ ইহা কোন মুসলিমকে তার কর্ম সম্পাদন করা হতে বা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 
করা হতে ফিরিয়ে দেয় না। সুতরাং তোমাদের মধ্যে কেউ যদি অপছন্দ বস্তু দর্শন করে 
তাহলে সে যেন বলেঃ 
CL 31555 Ns JN YL SEE SY 5 লা YL olay Gh el) 
হে আল্লাহ্‌! আপনি ছাড়া কল্যান আনয়ন কারী কেউ নেই এবং মন্দকে প্রতিহত কারী আপনি 
ব্যতীত কেউ নেই । আর গুনাহ্‌ হতে বিরত থাকা এবং আনুগত্যের উপর অটল থাকার সামর্থ 
আপনার মাধ্যমেই হয়ে থাকে৷ 
প্রশ্নঃ (১৮৬) মানুষের উপর কি বদ নজর লাগে? বদ নযরের হুকুম কী? 
উত্তরঃ বদ নজরের প্রভাব সত্য ৷ মানুষের উপর বদ নযর লেগে যায়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেনঃ 
(০ ৬) 
“বদ নজরের প্রভাব সত্য” ।২ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা একটি বান্দীকে 
দেখলেন যে, তার চেহারা হলুদ বর্ণ ধারণ করেছে। তখন তিনি বললেনঃ 
(৮504 3৮ FE 
“তার উপর ঝাড়ফুঁক কর। কারণ তার উপর বদ নযর লেগেছে” ।* আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ 
(১50 05 BES উকি পট পুডি dl পক sl ০৪০০ SP) 
“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বদ নযর হতে ঝাড়ফুঁক করার আদেশ দিয়েছেন” ।* 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 
০0৩০ ১ UU 
“বদ নজর এবং বিচ্ছুর বিষ নামানোর বাঁড়-ফুঁক ব্যতীত অন্য কোন ঝাড়-ফুঁক নেই”।৫ 
এছাড়া বদ নযরের বিষয়ে আরো অনেক সহীহ হাদীছ রয়েছে। তবে এ কথা বিশ্বাস রাখতে 
হবে যে, আল্লাহর ইচ্ছা ও হুকুম ছাড়া এগুলো কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। পূর্ববর্তী 
অনেক নেককার আলেম নিম্ন বর্ণিত আয়াতটিকে বদ নযরের মাধ্যমে ব্যাখা করেছেন । আল্লাহ 
তাআলা বলেনঃ 


1 -আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ কিতাবুত তিব্ব । হাদীছটি যঈফ । দেখুনঃ ইমাম আলবানী কর্তৃক রচিত 'আল-কালিমুত তায়্িব, হাদীছ ন-২৫৩। 
2 - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুত্‌ তিব্ব, মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুস্‌ সালাম । 

১ - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবৃত্‌ তিব্ব | 

+ - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুত্‌ তিব্ব, মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুস্‌ সালাম । 

5 - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবৃত্‌ তিবব | 
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Caliah UE Call BET 3) 
“কাফেরেরা তাদের দৃষ্টির মাধ্যমে আপনাকে আছাড় দিয়ে ফেলে দিতে চায়” । (সুরা আল- 
কলমঃ ৫১) 
প্রশ্নঃ (১৮৭) গুনাহ্‌ কত প্রকার ও কি কি? 
উত্তরঃ গুনাহ দুই প্রকার । (১) সগীরা গুনাহ, যাকে সায়্যেআতও বলা হয় ও (২) কবীরা গুনাহ, যাকে 
মুবিকাত তথা ধ্বংসকারীও বলা হয়। 
প্রশ্নঃ ১৮৮) কোন্‌ আমলের মাধ্যমে সগীরা গুনাহ্‌ মোচন হয়? 
উত্তরঃ কবীরা গুনাহ থেকে বিরত থাকলে এবং সৎকাজে নিয়োজিত থাকলে সগীরা গুনাহ 
মোচন হয়ে যায়। আল্লাহ্‌ তাআলা বলেনঃ 
(ES ১5১৩ চিএ SIE পর তর হও OE UE ১৩ 9) 
“তোমরা যদি সেই কবীরা গুনাহসমূহ থেকে বিরত হও, যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করা 
হয়েছে, তাহলেই আমি তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করে দিব এবং তোমাদেরকে একটি 
সম্মানজনক স্থানে প্রবেশ করাব”। (সুরা নিসাঃ ৩১) আল্লাহ তায়া'লা আরও বলেনঃ 
Lo ০৯৭৫ SES OL ০80 ১৩ পর? ১৫ ০6 ea তি) 
“আর দিনের দুই প্রান্তেই নামায প্রতিষ্ঠিত করবে, এবং রাত্রের প্রান্তভাগেও । সৎ কাজ অবশ্যই 
পাপ দূর করে দেয়। (সুরা হুদঃ ১১৪) আল্লাহ্‌ তাআলা আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন যে, 
কবীরা গুনাহ থেকে বিরত থাকলে এবং সৎকাজে নিয়োজিত থাকার মাধ্যমে সগীরা গুনাহ্‌ 
মোচন হয়ে যায়। হাদীছেও অনুরূপ কথা এসেছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
বলেনঃ 
LE ০ শে 
“অন্যায় কাজ হয়ে গেলে পরক্ষণেই নেকীর কাজ করবে, যেন সে অন্যায়ের পাপ মোচন হয়ে 
যায়” ৷ 
এমনিভাবে অনেক সহীহ হাদীছে এসেছে যে, কষ্ট হলেও পরিপূর্ণ রূপে অযু করা, বেশী 
বেশী মসজিদে গমণ করা, পাচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা, এক জুমআ থেকে অন্য জুমআ 
পর্যন্ত, এক রামাযান থেকে অন্য রামাযান পর্যন্ত, রামাযান মাসে কিয়াম করা, লাইলাতুল 
কদরের কিয়াম এবং আশুরার রোজা ইত্যাদি সৎকাজ সগীরা গুনাহ্গুলোকে মোচন করে দেয়। 
তবে অধিকাংশ বর্ণনাতে কবীরা গুনাহ থেকে বিরত থাকার শর্তারোপ করা হয়েছে। আর যে 
হাদীছগুলোতে কবীরা থেকে বিরত থাকার শর্তারোপ করা হয়নি; বরং সাধারণভাবেই সৎকাজ 


1 (হাসান) তিরমিযী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল বির ওয়াস সিলাহ, অনুচ্ছেদঃ মানুষের সাথে আচার-ব্যবহার সম্পর্কে, হাদীছ নং ১৯১০। 
ইমাম আলবানী হাদীছটিকে হাসান বলেছেন। 


কুরআন ও সহীহ হাদীছের আলোকে ২শতাধিক প্রশ্নোত্তরসহ নাজাত প্রাপ্ত দলের আকীদাহ 


সগীরা গুনাহ মোচনের মাধ্যম বলে উল্লেখিত হয়েছে, সেই হাদীছগুলোকে শর্তযুক্ত 
হাদীছগুলোর মাধ্যমে ব্যাখ্যা করতে হবে। যাতে করে কবীরা গুনাহ থেকে বিরত থেকে 
সৎকাজে লিপ্ত থাকা বা না থাকা সগীরা গুনাহএর কাফ্ফারা হয়ে যায় । 

অতএব নামায এবং অজু পাপ মোচনের এবং ক্ষমা পাওয়ার অন্যতম মাধ্যম, এ ব্যাপারে 
অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। এব্যাপারে অনেক দলীল রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেনঃ “পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, এক জুমআ থেকে অপর জুমআ এবং এক 
রামাযান থেকে অন্য রামাযানের মধ্যে কৃত পাপ মোচন হয়ে যায় যদি ব্যক্তি কবীরা গুনাহ 
থেকে বিরত থাকে” ৷ 

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ “আমি 
কি তোমাদেরকে এমন কাজের সন্ধান দিব না, যার মাধ্যমে আল্লাহ্‌ পাপসমূহ মিটিয়ে দেন 
এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করেন? সাহাবাগণ বললেন, হ্যা ইয়া রাসূলুল্লাহ বলুন। তিনি বললেন, কষ্ট 
হলেও পূর্ণরূপে অজু করা। বেশী বেশী মসজিদের পথে চলা। এক নামাযের পর অন্য 
নামাযের জন্য অপেক্ষা করা। ইহাই আমাদের জন্য সীমান্তে পাহারা দেয়ার মত মর্যাদা 
তুল্য” ।১ এমনিভাবে প্রতিদানের আশায় রামাযানের ছিয়াম পালন করা এবং রাতে কিয়াম করা 
এবং লাইলাতুল কদরের এবাদতও গুনাহ্‌ ক্ষমার মাধ্যম । 

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে 
ব্যক্তি রামাযানের সিয়াম পালন করবে ঈমানের সাথে এবং প্রতিদানের আশায়, তার পূর্বকৃত 
যাবতীয় পাপসমূহ ক্ষমা করা হবে। এমনিভাবে যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে এবং প্রতিদানের 
আশায় রামাযান মাসে কিয়াম করবে, তার পূর্বকৃত যাবতীয় পাপসমূহ ক্ষমা করা হবে এবং যে 
ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও প্রতিদান পাওয়ার আশায় লাইলাতুল কদরে দাড়িয়ে ইবাদত করবে 
তার পূর্বকৃত যাবতীয় পাপরাশী ক্ষামা করা হবে ।” এই ভাবে হজ্জও পাপ মার্জনা এবং উহা 
মিটিয়ে ফেলার অন্যতম মাধ্যম । 

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ 
করেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ্জ পালন করে অতঃপর স্ত্রী মিলনে লিপ্ত হয় না এবং 
পাপের কাজে জড়িত হয় না, সে ফিরে আসে এমন দিনের মত নিস্পাপ হয়ে, যে দিন তার 
মাতা তাকে ভূমিষ্ঠ করেছিল ।* 


৷ _ মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবু্‌ তাহারাত, অনুচ্ছেদঃ পাচ ওয়াক্ত নামায, হাদীছ নং- ৩৪৪ । 

* - মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুত্‌ তাহারাত, অনুচ্ছেদঃ কষ্ট সত্বেও উত্তমরূপে অজু করা । হাদীছ নং- ৩৬৯ 

১ - বুখারী, অধ্যায়ঃ সালাতুত্‌ তারাবীহ, অনুচ্ছেদঃ লাইলাতুল কদরের ফজীলত । হাদীছ নং- ১৮৭৫ । মুসলিম, অধ্যায়ঃ মুসাফিরের নামায, 
অনুচ্ছেদঃ রামাযান মাসে তারাভীর নামাযের প্রতি উৎসাহ প্রদান । হাদীছ নং- ১২৬৮। 

+ - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল হজ্জ, অনুচ্ছেদঃ কবুল হজ্জের ফজীলত, হাদীছ নং- ১৪২৪ । মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল হাজ্জ, 
অনুচ্ছেদঃ হাজ্জ ও ওমরার ফজীলত, হাদীছ নং- ২৪০৪ । 
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এ ছাড়া আরো প্রমাণ পাওয়া যায় যা থেকে বুঝা যায় যে, পাপসমূহ মার্জনা হওয়া ও উহা 
বিলুপ্ত হওয়ার মাধ্যম হলো সৎকর্ম । 
প্রশ্নঃ (১৮৯) কবীরা গুনাহ্‌ কাকে বলা হয়? 
উত্তরঃ কবীরা গুনাহএর পরিচয় বর্ণনায় সাহাবী, তাবেয়ী এবং অন্যান্য আলেম থেকে বিভিন্ন 
মত বর্ণিত হয়েছে। নিম্নে তাদের উক্তিসমূহ থেকে কয়েকটি উক্তি বর্ণিত হলঃ 
(১) কবীরা এমন গুনাহ, যার জন্যে নির্দিষ্ট শাস্তি রয়েছে। যেমন চুরি করা, ব্যভিচার করা, খুন 
করা ইত্যাদি । 
(২) এমন গুনাহকে কবীরা গুনাহ্‌ বলা হয়, যাতে লিপ্ত ব্যক্তির উপর আল্লাহর লানত, ক্রোধ, 
জাহান্নামের শাস্তি কিংবা অন্যান্য আযাবের ভয় দেখানো হয়েছে। 
(৩) কবীরা এমন প্রত্যেক গুনাহ্‌কে বলা হয়, যাতে লিপ্ত ব্যক্তির মধ্যে দ্বীনের কোন লক্ষণ 
পাওয়া যায় না এবং সে দ্বীনের কোন পরওয়া করে না এবং তার মধ্যে আল্লাহ্‌ তাআলার 
ভয়ের পরিমান একেবারেই নগণ্য । কবীরার সংজ্ঞায় আরো মতামত বর্ণিত হয়েছে। 

সহীহ হাদীছে নির্দিষ্টভাবে অনেক গুনাহ্‌কে কবীরা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যদিও 
সেগুলোর একটি অন্যটি থেকে অধিক ভয়াবহ । তার মধ্যে কিছু হচ্ছে ১১৫ + তথা বড় 
কুফরী। যেমন আলাহর সাথে শরীক করা এবং যাদু করা । কিছু আছে _৪1 4 তথা বড় 
কুফরীর অন্তর্ভুক্ত না হলেও তা অত্যন্ত ভয়াবহ ও অশ্লীল। যেমন আলাহ তা'আলা যাকে হত্যা 
করা হারাম করেছেন তাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা, সুদ খাওয়া, ইয়াতীমের সম্পদ আত্মসাৎ 
করা, যুদ্ধের ময়দান হতে পলায়ন করা, সতী-সাধবী মুমিন মহিলার প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেয়া, 
মদ পান করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া ইত্যাদি । উপরোক্ত গুনাহগুলো কবীরা হওয়ার দলীল 
হচ্ছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 
i 080 ভা ৮৪ 9 ৯:40 she BL UB ৩১ ৩3 এ ০৮০০ VE op ৫০0৮৮ 

SA ১৩৮] ০৩০৯ LW ৮৯%। তা) জী 15 I CY 9 

“তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক বিষয় হতে বিরত থাকবে । সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন সেগুলো কি 
কি? রাসূল সালালাহু আলাইহি ওয়া সালাম বললেনঃ তা হলো (১) আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে 
শরীক করা (২) যাদু করা (৩) আল্লাহ তা'আলা যাকে হত্যা করা হারাম করেছেন তাকে 
অন্যায়ভাবে হত্যা করা। (8) সুদ খাওয়া (৫) ইয়াতীমের সম্পদ আত্মসাৎ করা (৬) যুদ্ধের 
ময়দান হতে পলায়ন করা (৭) সতী-সাধবী মু'মিন মহিলার প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেয়া” ।১ অন্য 
হাদীছে তিনি বলেনঃ 


১১ 4৮ 33 SUE ১25 3০৬9 st প্র BE IS ০৫ 


1 - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ওয়াসায়া, মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ঈমান । 


কুরআন ও সহীহ হাদীছের আলোকে ২শতাধিক প্রশ্নোত্তরসহ নাজাত প্রাপ্ত দলের আকীদাহ 


“আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় কবীরা গুনাহ্‌ সম্পর্কে সংবাদ দিব না? এ কথাটি 
তিনবার বলার পর তিনি বললেনঃ তা হচ্ছে আল্লাহর সাথে শরীক করা, পিতা-মাতার অবাধ্য 
হওয়া এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া মিথ্যা কথা বলা” ৷” 
আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ কবীরা গুনাহএর সংখ্যা সাতটির স্থলে সত্তরটি 
হওয়াই অধিক যুক্তিসঙ্গত।২ তবে যে সমস্ত গুনাহ্‌কে কবীরা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে, 
সেগুলোর অনুসন্ধান করলে দেখা যায় তার সংখ্যা সত্তরের চেয়ে অধিক । যেগুলোকে সরাসরি 
কবীরা বলা হয়েছে, তার সংখ্যাই যদি সত্তরের অধিক হয়, তাহলে কুরআন ও হাদীছে 
যেগুলোর উপর লা'নত, ক্রোধ, আযাব, যুদ্ধ ঘোষণা ইত্যাদি কঠিন শব্দের মাধ্যমে ধমকি 
এসেছে, সেগুলোর সংখ্যা কত হতে পারে? অবশ্যই সত্তরের অনেক বেশী হবে। ইমাম 
শামসুদ্দীন যাহাবী কিতাবুল কাবায়ের নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাতে তিনি সন্তরটি 
কবীরা গুনাহ দলীলসহ উল্লেখ করেছেন। কবীরা গুনাহ্‌ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্যে 
সম্মানিত পাঠকদেরকে তা সংগ্রহ করার অনুরোধ করা হল ।* 
প্রশ্নঃ (১৯০) কি কি আমল করলে কবীরা ও সগীরা উভয় প্রকার গুনাহ মোচন হয়ে যাবে? 
উত্তরঃ তাওবায়ে নাসুহা তথা অন্তর থেকে খাটি ও একনিষ্ভাবে তাওবা করার মাধ্যমে কবীরা ও 
সগীরা উভয় প্রকার গুনাহ মোচন হয়ে যাবে । আল্লাহ্‌ তাআলা বলেনঃ 
০৮ HELL EL পর উন) ৩ ৩৪ মি এ এ! 1৯৪ ET all UY 
0৩৭ ও ১ SS 
“হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর নিকট তাওবা কর একান্ত বিশুদ্ধ তাওবা; যাতে তোমাদের 
প্রতিপালক তোমাদের মন্দকর্মগুলো মোচন করে দেন এবং তোমাদেরকে প্রবেশ করান 
জান্নাতে, যার পাদদেশে প্রবাহিত রয়েছে নদীসমূহ” । (সুরা তাহ্রীমঃ ৮) আল্লাহ্‌ তাআলা 
আরো বলেনঃ 
Cs ৮০০ il 054 এসিড ৩০] EE 065 SH ০ 2) 
“কিন্তু যারা তওবা করে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎ কর্ম করে আল্লাহ তাদের গুনাহকে পূণ্য 
দ্বারা পরিবর্তিত করে দেবেন” । (সূরা ফুরকানঃ ৭০) আল্লাহ্‌ তায়া'লা বলেনঃ 
GS EI বু) ৩৫5 এ EET lS 
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1 - মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ঈমান । 
* _ দেখুনঃ তাফসীরে তাবারী, (৮/২৪৫), ইমাম জাহাবী কর্তৃক রচিত “কিতাবুল কাবায়ের' পৃষ্ঠা নং-৭। 
১ - বইটি বাংলায় অনুবাদ হয়েছে। 


কুরআন ও সহীহ হাদীছের আলোকে ২শতাধিক প্রশ্নোত্তরসহ নাজাত প্রাপ্ত দলের আকীদাহ 


“তারা কখনো কোন অশ্লীল কাজ করে ফেললে কিংবা কোন মন্দ কাজে জড়িত হয়ে নিজের উপর 
জুলুম করে ফেললে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ 
ছাড়া আর কে পাপ ক্ষমা করবেন? তারা নিজেদের কৃত কর্মের জন্য হঠকারিতা প্রদর্শন করে না 
এবং জেনে শুনে তাই করতে থাকে না”। (সুরা আল- ইমরানঃ ১৩৫) এছাড়া আরো অনেক 
আয়াত রয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 

(৩ ৮ ৫ ৪৯০) 
“তাওবা পূর্বের গুনাহ্‌সমূহ মোচন করে দেয়” ৷” নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো 
বলেনঃ বান্দা যখন তাওবা করে, তখন আল্লাহ্‌ তার প্রতি এ ব্যক্তির চেয়ে অধিক খুশী হন, যে 
তার বাহনে আরোহন করে সফরে বের হল । বাহনের উপরেই ছিল তার খাদ্য-পানীয় ও সফর 
সামগ্রী । নির্জন মরুভূমির উপর দিয়ে সফর করার সময় বিশ্রামার্থে সে একটি বৃক্ষের নীচে 
অবতরণ করল । অতঃপর মাটিতে মাথা রেখে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল । ঘুম থেকে জাগ্রত 
হয়ে দেখল তার বাহন কোথায় যেন চলে গেছে। সে নিরাশ হয়ে একটি গাছের নীচে এসে 
আবার শুয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ পর সে দেখতে পেল, তার হারানো বাহনটি সমুদয় খাদ্য-পানীয়সহ 
মাথার পাশে দাড়িয়ে আছে। বাহনটির লাগাম ধরে আনন্দে আত্মহারা হয়ে বলে উঠলঃ হে 
আল্লাহ! আপনি আমার বান্দা, আমি আপনার প্রভু । অতি আনন্দের কারণেই সে এত বড় ভুল 
করে বসেছে ।* 
প্রশ্নঃ (১৯১) তাওবায়ে নাসুহা কাকে বলে? 
উত্তরঃ তাওবায়ে নাসুহা এ তাওবাকে বলা হয় যা অন্তর থেকে খাটি ও একনিষ্ঠভাবে করা হয়। 
তাতে তিনটি শর্ত থাকা জরুরী | (১) গুনাহ থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকা ও তা বর্জন করা 
(২) কৃতগুনাহএর জন্যে অনুতপ্ত হওয়া এবং (৩) আগামীতে গুনাহ না করার প্রতি দৃঢ় 
সংকল্পবদ্ধ হওয়া । আর যদি কোন মুসলমানের উপর যুলুম করে থাকে তাহলে তার নিকট 
থেকে ক্ষমা নিতে হবে । কেননা দুনিয়াতে ক্ষমা না চাইলে কিংবা তার হক ফেরত না দিলে 
কিয়ামতের দিন সে যুলুমের বদলা দাবি করবে। অতঃপর যালেমের নিকট থেকে মজলুম 
ব্যক্তির জন্যে অবশ্যই প্রতিশোধ নেয়া হবে। এতে কোন সন্দেহ নেই ৷ কারো উপর যুলুম করা 
এমন গুনাহ্‌, যা থেকে আল্লাহ্‌ তাআলা সামান্য পরিমাণও ক্ষমা করবেন না। নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 
৬৬০ এ ও ৩] ৮০১১ 9০ ১৩১ SHY এ 05 IG endl Se LEED 29 হত ie অত ০ 


1 - দেখুনঃ সুরা তাহ্রীমের ব্যাখ্যা, তাফসীরে ইবনে কাছীর, (৪/৩৯২) । 
* - মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুত্‌ তাওবা ৷ 


কুরআন ও সহীহ হাদীছের আলোকে ২শতাধিক প্রশ্নোত্তরসহ নাজাত প্রাপ্ত দলের আকীদাহ 


“যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের কোন বিষয়ে অত্যাচারের জন্য দায়ী সে যেন সেই দিন আসার আগে 
আজই তার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নেয়, যেদিন কোন দীনার বা দিরহাম থাকবেনা । তার যদি 
কোন ভাল আমল থেকে থাকে তা থেকে জুলুমের সমপরিমাণ কেটে নেয়া হবে । আর তার 
যদি কোন নেকী না থাকে তবে মজলুমের পাপ থেকে কিছু নিয়ে জালেমের উপর চাপিয়ে দেয়া 
হবে ৷” 
প্রশ্নঃ (১৯২) প্রত্যেক মানুষের জন্যে তাওবার দরজা কখন বন্ধ হয়ে যায়? 
উত্তরঃ বনী আদমের যখন মওতের টান এসে যায় এবং মালাকুল মাওতকে চোখের সামনে 
উপস্থিত দেখতে পায় তখন তার জন্যে তাওবার সুযোগ শেষ হয়ে যায়। এ সময় তাওবা 
করলেও কোন কাজ হবে না। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেনঃ 
Cae 20 ০৯ ৩৬১১ fis FES im ০ ১৪৯ ৩৪৫ এ এ মা এ 
0অবশ্যই আল্লাহ তাদের তাওবা কবুল করবেন যারা ভুল বশতঃ মন্দকাজ করে, অতঃপর 
অনতিবিলম্বে তওবা করে, এরাই হলো সে সব লোক যাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করে দেন” । 
(সুরা নিসাঃ ১৭) 
সাহাবীগণ এব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, পাপ কাজে লিপ্ত প্রত্যেক ব্যক্তিই জাহেল তথা 
মূর্খ । চাই সে পাপ কাজ করার সময় হারাম জেনে ইচ্ছাকৃতভাবে পাপ কাজে লিপ্ত হোক বা না 
জেনে এবং অনিচ্ছাকৃতভাবে লিপ্ত হোক। যেহেতু মূর্খতা বশতঃ মানুষ পাপ কাজে লিপ্ত হয়ে 
থাকে, তাই মৃত্যুর অল্প সময় পূর্বে এবং মওতের আলামত প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে যদি তাওবা 
করে তখন তার তাওবা কবুল হবে । এ ক্ষেত্রে মৃত্যুর কয়েক বছর পূর্বে তাওবা করা আর 
কয়েক মিনিট পূর্বে তাওবা করা একই কথা । কারণ মৃত্যুর পূর্বে যা কিছু হবে, তা মৃত্যুর অতি 
নিকটবর্তী সময়েই হয়েছে বলে ধরতে হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো 
বলেনঃ 
CEA 2০১০ ঘর এ doy 
“আল্লাহ তাআলা বান্দার তাওবা ততক্ষণ পর্যন্ত কবুল করেন, যতক্ষণ না তার মৃত্যুর 
গড়গড়ানী শুরু হয়”।২ এ ব্যাপারে আরো সহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। 
আর বান্দা যখন মালাকুল মাওতের ভয়াবহ চেহারা দেখবে, তার রূহ বক্ষদেশ থেকে বের 
হয়ে কষ্ঠণালীতে পৌছে যাবে এবং মরণের গড়গড়ানী শুরু হবে ও প্রাণ বের হয়ে যাওয়ার 
উপক্রম হবে, তখন কোন প্রকার তাওবা কবুল হবে না এবং মৃত্যু হতে পলায়নের কোন 
সুযোগ থাকবে না। আল্লাহ্‌ তাআলা বলেনঃ 


1 - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল মাযালেম । 
* _ তিরমিযী, অধ্যায়ঃ কিতাবৃত্‌ তাওবা । ইমাম তিরমিযী বলেনঃ হাসান গরীব । হাকেম তার মুস্তাদরাকে হাদীছটি বর্ণনা করে সহীহ 
বলেছেন এবং ইমাম যাহাবী তার সাথে একমত পোষণ করেছেন । দেখুন মুস্তাদরাকুল হাকেম, (৪/২৫৭) । 
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(০০ ০৪ ০১১) 
“কিন্ত তখন পরিত্রাণের কোন উপায় ছিল না” । (সুরা সোয়াদঃ ৩) আল্লাহ্‌ তাআলা বলেনঃ 
ডে ০৫৪ 0৫০৮৭ A লিড থু এ ৯০৫৭ SN শে Ut পি 
“আর তাদের জন্যে ক্ষমা নেই, যারা এ পর্যন্ত পাপ করতে থাকে যখন তাদের কারো নিকট মৃত্যু 
উপস্থিত হয়, তখন বলেঃ নিশ্চয়ই আমি এখন তাওবা করছি”। (সূরা নিসাঃ ১৮) 
প্রশ্নঃ (১৯৩) দুনিয়ার কোন্‌ বয়সে তাওবার দরজা বন্ধ হবে? 
উত্তরঃ কিয়ামতের পূর্বে যখন পশ্চিম আকাশে সূর্যোদয় হবে, তখন তাওবার দরজা বন্ধ হয়ে 
যাবে । আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 
CY is UL ot Las ভট ঠ এ এ আজ আজম ফি পিট ৩৫ ১309) 
COLE 61550 কত GELS ঠ 0৮ ভন ১৪৭ এর 
“তারা শুধু এ বিষয়ের দিকে চেয়ে আছে যে, তাদের কাছে ফেরেশতা আগমণ করবে কিংবা 
আপনার পালনকর্তা আগমণ করবেন। অথবা আপনার পালনকর্তার কোন নিদর্শন আসবে । যে দিন 
আপনার পালনকর্তার কোন নিদর্শন এসে যাবে তখন এমন ব্যক্তির ঈমান কোন উপকারে আসবেনা 
যে পূর্ব থেকে ঈমান আনয়ন করেনি কিংবা স্বীয় বিশ্বাস অনুযায়ী কোন সৎকাজ করেনি । হে নবী! 
আপনি বলুনঃ তোমরা অপেক্ষা করতে থাক । আমরাও অপেক্ষা করতে থাকলাম” । (সুরা আন'আমঃ 
১৫৮) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 
৫8৫) ০৮ 5৩৮9৮ ৮৬ আও CAL BY ৪2০0 IS ও ০৪ ৮৪ 9 
(৪ এত ৪ 8৩৪৬ ৩ উ্চিত ওর 
“যতদিন পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হবেনা ততদিন কিয়ামত হবেনা । যখন পশ্চিম দিক 
থেকে সূর্য উদিত হবে এবং মানুষ তা দেখতে পাবে তখন সকলেই ঈমান আনবে । তখন এমন 
ব্যক্তির ঈমান কোন উপকারে আসবেনা যে পূর্ব থেকে বিশ্বাস স্থাপন করেনি কিংবা স্বীয় বিশ্বাস 
অনুযায়ী কোন সৎকাজ করেনি” ।১ অতঃপর তিনি এই আয়াতটি পাঠ করলেনঃ 
৯০১৮৮ GE ৬ ০৩ ৩৪ bg CATS পর এ ৬৪ ও এ এ চে HI ৩৫১ 
€ ৩১,৮৫০ 
“তারা শুধু এ বিষয়ের দিকে চেয়ে আছে যে, তাদের কাছে ফেরেশতা আগমণ করবে কিংবা 
আপনার পালনকর্তা আগমণ করবেন। অথবা আপনার পালনকর্তার কোন নিদর্শন আসবে । যে দিন 
আপনার পালনকর্তার কোন নিদর্শন এসে যাবে তখন এমন ব্যক্তির ঈমান কোন উপকারে আসবেনা 
যে পূর্ব থেকে ঈমান আনয়ন করেনি কিংবা স্বীয় বিশ্বাস অনুযায়ী কোন সৎকাজ করেনি । হে নবী! 


1 - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুর্‌ রিকাক। 
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আপনি বলুনঃ তোমরা অপেক্ষা করতে থাক । আমরাও অপেক্ষা করতে থাকলাম” । (সুরা আন*আমঃ 
১৫৮) এই অর্থে একদল সাহাবী থেকে অনেকগুলো হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, যা হাদীছের বড় বড় 
কিতাবে উল্লেখিত হয়েছে । এক হাদীছে এসেছে, সাফওয়ান বিন আস্সাল (রাঃ) বলেনঃ 


খে ১ ০১৫] ll ড উর এ A ৩৬ ৮১০ ৮৮৫ 2৮6 UY ৮2 ০ এ % এ] Oh 
“আল্লাহ্‌ তাআলা পশ্চিম দিকে একটি তাওবার দরজা খুলে রেখেছেন। তার দৈর্ঘ্য হচ্ছে সত্তর 
বছরের দূরত্বের সমান। পশ্চিম দিকে সূর্য্য উদিত না হওয়া পর্যন্ত সেই দরজা বন্ধ করা হবে 
না” ৷” 
প্রশ্নঃ (১৯৪) তাওহীদপন্থী কোন লোক কবীরা গুনাহৃতে লিপ্ত থাকাবস্থায় মৃত্যু বরণ করলে 
তার হুকুম কী? 
উত্তরঃ যে সমস্ত তাওহীদপন্থী মু'মিন আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করেনি এবং তাদের মধ্যে 
ইসলাম থেকে বের হয়ে যাওয়ার কোন কারণও পাওয়া যায়নি কিন্তু তারা গুনাহ ও পাপের 
কাজে লিপ্ত থাকাবস্থায় মৃত্যু বরণ করলে তাদের ব্যাপারটি সম্পূর্ণ আল্লাহর হাতে। আল্লাহ 
ইচ্ছা করলে তাদেরকে শাস্তি দিবেন অথবা ক্ষমা করে দিবেন। আল্লাহ বলেনঃ 
(CS 550১ OB 5 9 5 ৪৮৮ এপি Ul 9) 
“নিশ্চয় আল্লাহ তার সাথে শির্ক করাকে ক্ষমা করেন না। শির্ক ব্যতীত অন্যান্য গুনাহ যাকে 
ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করে থাকেন” । (সুরা নিসাঃ ৪৮) 
আর কিয়ামতের দিন তাদের নেক কাজ ও বদ কাজ উভয়টিই ওজন করা হবে। সে দিন 
কাউকে যুলুম করা হবে না। আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ 
৫ ০২৪ ৬ 05৮ ডর এজ ৩৬ UG এ পভ ও এও og ভা ০09 ৬৪৯ 
(i 
“আমি কিয়ামতের দিন ন্যায় বিচারের মান দন্ড স্থাপন করব । সুতরাং কারো প্রতি জুলুম 
হবেনা । যদি কোন আমল সরিষার দানা পরিমাণও হয়, আমি তা উপস্থিত করব এবং হিসাব 
গ্রহণের জন্যে আমিই যথেষ্ট” (সূরা আম্বীয়াঃ ৪৭) আল্লাহ্‌ তাআ'লা আরও বলেনঃ 
1১৮ ৩৮ 496 75 ৩৮ ৮ ০৯৭৭ ৭ ৩৪১ Ls LE ১০ ১৯) মর ১99) 
OAT GL LE 0 ৮৫ 
“আর সে দিন যথাযথই ওজন হবে। অতঃপর যাদের পাল্লা ভারী হবে তারাই সফলকাম হবে 
আর যাদের পাল্লা হালকা হবে তারা এমন হবে, যারা নিজেদের ক্ষতি করেছে। কেননা তারা 


1 - তিরমিযী, অধ্যায়ঃ কিতাবুদ্‌ দাওয়াত, ইবনে মাজাহ, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ফিতান। ইমাম তিরমিযী বলেনঃ হাদীছটি হাসান সহীহ । 
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আমার নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করত”। (সুরা আ'রাফঃ ৮-৯) আল্লাহ্‌ তাআ'লা আরও 
বলেনঃ 
Cr ১৫ Los ০31০৯৮ Fr ত ৮ Lt YS 6) 
“সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি যা কিছু সৎকর্ম করেছে, তা মজুদ পাবে এবং সে মন্দ কাজ করেছে 
তাও পাবে” । (সুরা আল-ইমরানঃ ৩০) আল্লাহ্‌ তাআ'লা আরও বলেনঃ 
€১৯৬ ২১১০৪ ও ৮ ৬৪ ৩৮০ ভাত ৬ ১৫৮৪ ও NY 
“স্মরণ কর সে দিনকে, যে দিন আত্মপক্ষ সমর্থনে যুক্তি উপস্থাপন করতে আসবে প্রত্যেক 
ব্যক্তি এবং প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের পূর্ণ ফল দেয়া হবে। তাদের প্রতি যুলুম করা হবে 
না”। (সূরা নাহলঃ ১১১) আল্লাহ্‌ তাআ'লা আরও বলেনঃ 
€৩১4 31 ভে 5 ৬ এ BF এ| 5৪ ১১৬৮ এ 9) 
“আর তোমরা সেই দিনের ভয় কর, যে দিন তোমরা আল্লাহর পানে প্রত্যাবর্তিত হবে, তখন 
যে যা অর্জন করেছে তা পরিপূর্ণরূপে প্রদত্ত হবে এবং তারা অত্যাচারিত হবে না”। (সূরা 
বাকারাঃ ২৮১) আল্লাহ্‌ তাআ'লা আরও বলেনঃ 
১১4০৬ এ ৬3৯ 5৮৮ BS ৩৬৩ এ উন তল 2 DES এ সস) 
LE 
“সেদিন মানুষ ভিন্ন ভিন্ন দলে বের হবে যাতে তাদের কৃতকর্ম দেখানো যায়। অতঃপর কেউ অণু 
পরিমাণ সৎকর্ম করে থাকলে তা দেখতে পাবে। আর কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও 
দেখতে পাবে” । (সুরা যিলযালঃ ৬-৮) এছাড়া আরও অনেক আয়াত রয়েছে। আয়েশা (রাঃ) হতে 
বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 
76140628615) হভি ENOL UL 
(১৬ ০০৯] ০৪৮ ৬৮ ৩১ ৮৮] 
“যাকে হিসাব নেয়ার জন্য পাকড়াও করা হবে তাকে শাস্তি দেয়া হবে । আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ 
আমি বললামঃ আল্লাহ্‌ তাআলা কি বলেন নি? তার অতি সহজ হিসাব নেয়া হবে? তিনি 
বললেনঃ ওটা কেবল পেশ করা । কিন্তু যার হিসাব নেয়া হবে, তাকে শাস্তি দেয়া হবে” ৷” 
সম্মুখীন হওয়া, হিসাব গ্রহণ করা, পুলসিরাত শীফাআত ও অন্যান্য আলোচনায় অনেক দলীল 
প্রমাণ পেশ করেছি। যাতে প্রমাণিত হয় যে, দুনিয়াতে ভাল ও মন্দ আমল অনুযায়ী মানুষের 


1 - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুর্‌ রিকাক। 
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আখেরাতেও তাদের স্তর ও অবস্থা বিভিন্ন রকম হবে। কেউ হবে অগ্রগামী, কেউ হবে 
মধ্যমপন্থী, আবার কেউ হবে নিজের নফসের উপর যুলুমকারী । 

প্রিয় পাঠক! আপনি যখন উপরোক্ত পার্থক্যটি জানতে পারলেন, তখন আরো ভাল করে 
জেনে নিন যে, কুরআনের আয়াত, সুন্নাতে নববী, এই উম্মাতের প্রথম সারির সাহাবী ও 
উত্তমভাবে তাদের অনুসারী তাবেয়ীদের মধ্যে হতে তাফসীর, হাদীছ সুন্নাতের ইমামগণের 
উক্তি থেকে প্রমাণিত হয় যে, কিয়ামতের দিন তাওহীদপন্থী পাপী মুমিনগণ তিনটি স্তরে বিভক্ত 
হবে। 
প্রথম স্তরঃ একদল লোকের গ্তনাহএর তুলনায় নেকী বেশী হবে। তারা জান্নাতে প্রবেশ 
করবে । আগুন তাদেরকে কখনই স্পর্শ করবে না। 
দ্বিতীয় স্তরঃ একদল লোকের নেকী ও বদী সমান সমান হবে। তাদের পাপ কাজ থাকার 
কারণে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। আর নেকী থাকার কারণে জাহান্নাম থেকে বেঁচে 
যাবে। এরা হবে “আসহাবে আরাফ"। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তাআলা বলেছেন যে, 
তাদেরকে জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে আটক রাখা হবে। আল্লাহ্‌ যত দিন চাইবেন, 
ততদিন তারা সেখানে আটক থাকবে । অতঃপর তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি প্রদান 
করা হবে। জান্নাতীগণ জান্নাতে এবং জাহান্নামীগণ জাহান্নামে প্রবেশ করার পর তারা আ'রাফ 
নামক জায়গায় অবস্থান করে জান্নাত ও জাহান্নামবাসীদেরকে ডাকাডকি করবে । এ সম্পর্কে 
আল্লাহ্‌ তাআলা বলেনঃ 
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“এই উভয় শ্রেণীর লোকদের মাঝে পার্থক্যকারী একটি পর্দা রয়েছে। আর আ'রাফে (জান্নাত ও 
জাহান্নামের মধ্যবর্তী স্থানে) অনেক লোক থাকবে । তারা প্রত্যেককে তাদের লক্ষণ ও চিহ্ন দ্বারা 
চিনতে পারবে । আর তারা জান্নাতবাসীদেরকে ডেকে বলবেঃ তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত 
হোক । তখনও তারা জান্নাতে প্রবেশ করে নি বটে; কিন্তু ওর আকাঙ্খা করে । আর যখন 
জাহান্নামবাসীদের দিকে তাদের দৃষ্টি ফিরিয়ে দেয়া হবে, তখন তারা (আ'রাফবাসীরা) বলবেঃ 
হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদেরকে যালেম সম্প্রদায়ের সঙ্গী করবেন না। 
দিয়ে বলবেঃ তোমাদের বাহিনী এবং তোমাদের গর্ব অহংকার তোমাদের কোনই উপকারে 
আসল না। এরা কি তারাই যাদের সম্পর্কে তোমরা কসম খেয়ে বলতে যে, আল্লাহ্‌ এদের প্রতি 
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অনুগ্রহ করবেন না? অথচ তাদের ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, প্রবেশ কর জান্নাতে । তোমাদের 
কোন আশংকা নেই এবং তোমরা দুঃখিত হবে না” । (সুরা আ*রাফঃ ৪৬-৪৯) 
তৃতীয় স্তরঃ একদল লোক কবীরা গুনাহ করা অবস্থায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে। তবে 
তাদের মধ্যে তাওহীদ ও ঈমানের আলো থাকবে । তাদের নেক আমলের তুলনায় পাপ কাজের 
পরিমাণ বেশী হবে। এ সমস্ত লোক গুনাহ্‌ অনুযায়ী জাহান্নামে প্রবেশ করবে। আগুন কারো 
গোড়ালি পর্যন্ত, কারো হাটুর নিচ পর্যন্ত, কারো হাঁটু পর্যন্ত এমনকি কারো শুধু সিজদার স্থান তথা 
কপাল ব্যতীত সমস্ত শরীরে আগুন পৌছে যাবে । এই দলটির জন্যেই আল্লাহ্‌ তাআলা আমাদের 
নবীকে সুপারিশ করার অনুমতি দিবেন। তার পরে অন্যান্য নবী, আওলীয়া, ফেরেশতা এবং 
আল্লাহ তাআলা যাদেরকে সম্মানিত করবেন, তারাও সুপারিশ করবেন। তাদের জন্যে একটি 
নিদৃষ্ট সংখ্যা নির্ধারণ করে দিবেন। তারা সুপারিশ করে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের 
করবেন। অতঃপর তাদের জন্যে আরো একটি সংখ্যা নির্ধারণ করে দিবেন। তারা তাদেরকে 
জাহান্নাম থেকে বের করবেন । এভাবেই তারা জাহান্নাম থেকে বের করতে থাকবে । এমনকি 
যাদের অন্তরে এক দীনার পরিমাণ কল্যাণ আছে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করবেন। 
অতঃপর যাদের অন্তরে অর্ধেক দীনার পর্যন্ত ঈমান থাকবে তাদেরকে বের করবেন। অতঃপর 
যাদের অন্তরে একটি গমের দানার সমপরিমাণ কল্যাণ থাকবে, তাদেরকে বের করবেন, 
অতঃপর যাদের অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ কল্যাণ থাকবে তাদেরকে বের করবেন । শেষ 
পর্যন্ত সুপারিশকারীগণ বলবেনঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা জাহান্নামে সামান্য ভাল 
আমলকারীকেও রাখি নি। মোটকথা তাওহীদে বিশ্বাসী কোন মানুষ তাওহীদের উপর মৃত্যু বরণ 
করলে চিরকাল জাহান্নামে থাকবে না। তার আমল যাই হোক না কেন। 

তবে তাদের মধ্যে যার ঈমান যত বড় হবে এবং গুনাহ যত হালকা হবে, জাহান্নামে তার 
আযাব তত হালকা হবে, তত কম সময় জাহান্নামে অবস্থান করবে এবং তত দ্রুত জাহান্নাম 
থেকে বের হয়ে আসবে । আর যার গুনাহ্‌ বড় ও বেশী হবে এবং ঈমান দুর্বল হবে, তার আযাব 
কঠিন হবে, দীর্ঘ সময় জাহান্নামে অবস্থান করবে এবং তা থেকে বের হতে দেরী হবে। এ 
ব্যাপারে এত সহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, যা বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না। এদিকে ইঙ্গিত 
করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 
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“যে ব্যক্তি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করবে, কোন না কোন দিন এই বাক্যটি তার উপকারে 
আসবে । যদিও তার পূর্বে তাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে” ৷” 


৷ _ ইমাম হায়ছামী হাদীছটি মাজমাউষ্‌ যাওয়ায়েদে বর্ণনা করেছেন, (১/২২)। তিনি বলেনঃ ইমাম বাধ্যার ও তাবরানী মু'যামুল 
আওসাত ও সগীরে বর্ণনা করেছেন। হাদীছের রাবীগণ থেকে ইমাম বুখারী হাদীছ বর্ণনা করেছেন । ইমাম আলবানী হাদীছটিকে 
সহীহ বলেছেন। দেখুনঃ সিলসিলায়ে সহীহা, হাদীছ নং- ১৯৩২। 
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এই মাসআলাটি তথা কবীরা গ্তনাহ্‌তে লিপ্ত ব্যক্তির পরিণাম সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে 
বড় বড় জ্ঞানী ব্যক্তিরাও দিশেহারা হয়ে গেছেন, অনেকেই গোমরাহ হয়েছে আবার অনেকেই 
প্রচুর মতভেদও করেছেন । আল্লাহ্‌ তাআলা বলেনঃ 
(Ed 170০ এ প্র 0০ EAE 409 4৯৪ BE Cp 2৪ AE এন Cah dl 3) 
“আল্লাহ্‌ স্বীয় অনুগ্রহ ও ইচ্ছায় ঈমানদারদেরকে হেদায়াত করেছেন সেই সত্য বিষয়ে, যে 
ব্যাপারে লোকেরা মতভেদে লিপ্ত হয়েছিল । আর আল্লাহ্‌ যাকে ইচ্ছা সরল ও সঠিক পথ 
প্রদর্শন করেন” । (সুরা বাকারাঃ ২১৩) 
প্রশ্নঃ (১৯৫) যার উপর হদ্দ তথা ইসলামী দন্ডবিধান প্রয়োগ করা হয়েছে, সেই হন্দ কি তার 
গুনাহের কাফ্ফারা হবে? 
উত্তরঃ হ্যা, যার উপর হদ্দ তথা শরীয়তের দন্ডবিধি কায়েম করা হবে তার জন্য উক্ত হদ্দ 
গুনাহের কাফ্ফারা হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদল সাহাবীর সামনে 
বলেনঃ 
৩৫ 8১৮2 2৫ A ২০9১9353919 33157 32 ০ 2৬1৮ ০ ১ ৩৩৪ ৬৯৪৫ 
৩৩১৬৩ ড৩ hh POLE ৩) ৬৯ ৯১১৮ ০০৪ SE iS 
01) 8 ক 2 | slit ও 78 2) 2 oF এড 06 ৫ UA 5 SIS 28 2 ৪১ ০59 
(৬১ এক 2 গড 
“তোমরা আমার কাছে এই বিষয়ের উপর বায়আত কর যে, তোমরা আল্লাহর সাথে কাউকে 
শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, 
কাউকে মিথ্যা অপবাদ দিবে না এবং ভাল কাজে নাফরমানী করবে না। তোমাদের মধ্যে হতে 
যে ব্যক্তি এ কাজগুলো পূর্ণ করবে, সে আল্লাহর কাছে পুরস্কার পাবে । যে ব্যক্তি উপরোক্ত 
অপরাধগুলোর কোন একটিতে লিপ্ত হবে, অতঃপর তাকে দুনিয়াতে শাস্তি দেয়া হলে এই শাস্তি 
ই তার গুনাহের জন্যে কাফ্ফারা স্বরূপ হবে। আর কোন ব্যক্তি উক্ত গুনাহ্গুলোর কোন 
একটিতে লিপ্ত হলে আল্লাহ্‌ যদি তা গোপন রাখেন, তবে তা পরকালে আল্লাহর ইচ্ছাধীন 
থাকবে । ইচ্ছা করলে তিনি তাকে ক্ষমা করে দিবেন । আর ইচ্ছা করলে শাস্তি দিবেন। তবে 
শির্ক ব্যতীত অন্যান্য গুনাহের ক্ষেত্রে এ হুকুম ৷ হাদীছের বর্ণনাকারী উবাদা ইবনে সামিত 
বলেনঃ আমরা উপরোক্ত কথাগুলোর উপর বায়আত করলাম ৷” 
প্রশ্নঃ (১৯৬) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর বাণীঃ “ব্যাপারটি আল্লাহর 
ইচ্ছাধীন। ইচ্ছা করলে তিনি ক্ষমা করে দিবেন আর ইচ্ছা করলে শাস্তি দিবেন- এই 
হাদীছ এবং অন্য একটি হাদীছ যেখানে বলা হয়েছে, যার গুনাহ নেকীর তুলনায় বেশী 


1 - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল হুদুদ ৷ 


কুরআন ও সহীহ হাদীছের আলোকে ২শতাধিক প্রশ্নোত্তরসহ নাজাত প্রাপ্ত দলের আকীদাহ 


হবে সে জাহান্নামে যাবে । প্রকাশ্যভাবে উভয় হাদীছের মধ্যে দ্বন্দ পরিলক্ষিত হয়। এই 
ছন্দের সমাধান কী? 
উত্তরঃ আসলে উভয় হাদীছের মধ্যে কোন দ্বন্দ নেই। কেননা আল্লাহ্‌ তাআলা যাকে ক্ষমা 
করার ইচ্ছা পোষণ করবেন, তার হিসাব সহজ করে দিবেন । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম এই হিসাবকে শুধু আরয হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন। অর্থাৎ দয়াময় আল্লাহর নিকট 
কেবল তার আমলগুলো পেশ করা হবে । এই হিসাবের ধরণ সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 
55105 Clos JD UG UT ৬ অত এ SE LE শক ও Lo be FA 
BS ০৪৪ 6 Gis ও ৩৫ ৩৮ BIH DHE 0৯৫ 
“কিয়ামতের দিন মু'মিন তার প্রতিপালকের নিকটবর্তী হবে। আল্লাহ্‌ তার কাধে স্বীয় হাত 
রেখে বলবেনঃ তুমি কি এই এই গুনাহ করেছিলে? সে স্বীকার করবে এবং বলবেঃ হ্যা, আমার 
স্মরণ আছে। আমি এগুলো করেছি। দ্বিতীয়বারও আল্লাহ্‌ তাআলা তাকে স্বীকার করাবেন। 
সেও স্বীকার করবে। অতঃপর আল্লাহ্‌ তাআলা বলবেনঃ আমি দুনিয়াতে তোমার এই 
কাজগুলো গোপন রেখেছি । আর আমি আজ তোমাকে এগুলো ক্ষমা করে দিব” ৷ 
প্রশ্নঃ (১৯৭) সীরাতে মুস্তাকীম তথা সেই সঠিক পথ কোন্টি, যার উপর চলার জন্যে আল্লাহ্‌ 
তাআলা আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন এবং সেই পথ ব্যতীত অন্য পথে চলতে নিষেধ 
করেছেন? 
উত্তরঃ এই পথটি হচ্ছে দ্বীন ইসলামের পথ, যা দিয়ে আল্লাহ্‌ তাআলা সমস্ত রাসূল প্রেরণ 
করেছেন, যার জন্যেই সমস্ত কিতাব নাধিল করেছেন, যে দ্বীন ব্যতীত আল্লাহ্‌ অন্য কোন দ্বীন 
কবুল করবেন না, যে দ্বীনের পথে না চললে কেউ নাজাত পাবে না। যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া 
অন্য পথে চলবে, সে সঠিক পথ হারা হয়ে যাবে এবং বিপদগামী হবে । আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ 
CD ০৪15৫ GG ০০ 1১৫ 03 2১০৩ ০০০০ hr ওটি 
“এটিই আমার সঠিক পথ । সুতরাং তোমরা এই সঠিক পথের অনুসরণ কর। অন্যান্য পথের 
দিকে গমণ করোনা । তাহলে সে সব পথ তোমাদেরকে আল্লাহর সঠিক পথ হতে বিপদগামী 
করে দিবে। (সূরা আনআমঃ ১৫৩) আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর বর্ণিত হাদীছে নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই আয়াতের ব্যাখ্যা অতি সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করেছেন। 
তিনি বলেনঃ 


1 - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুত্‌ তাওহীদ । 


কুরআন ও সহীহ হাদীছের আলোকে ২শতাধিক প্রশ্নোত্তরসহ নাজাত প্রাপ্ত দলের আকীদাহ 


১৮? 2৮৫০০ ০১০৮ LE এ এল 0৩ ৭ ৬ CT নও পু dbs 40 050 এ ভি 
AIS CIES এলে ও 6) উনি ৮৫ EES এ এ YF এ 0০ ও 06 3 এলে 
4০ FS ৩০৪১০ ৮৪0) 
“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের সামনে মাটিতে একটি রেখা টানলেন। সে 
রেখার উপর হাত রেখে বললেন, এটি হল আল্লাহর পথ । অতঃপর সে রেখার ডানে ও বামে 
আরো অনেক গুলো রেখা অঙ্কন করে বললেন, এ সবগুলোই পথ । তবে এ সব পথের মাথায় 
একটি করে শয়তান দাড়িয়ে আছে। সে সদাসর্বদা মানুষকে এ পথের দিকে আহবান করছে ।* 
একথা বলার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআনের এই আয়াতটি পাঠ 
করলেনঃ 
CUD ০৪75৫ GG ০০ 12 09 AG ০৪৪০১ ৪৮০ 5৩টি 
“এটিই আমার সঠিক পথ । সুতরাং তোমরা এই সঠিক পথের অনুসরণ কর। অন্যান্য পথের 
অনুসরণ করনা । তাহলে সে সব পথ তোমাদেরকে আল্লাহর সঠিক পথ হতে বিপদগামী করে 
দিবে” । (সুরা আনআমঃ ১৫৩) 
অন্য এক হাদীছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ্‌ তাআলা সীরাতুল 
মুস্তাকীম তথা সঠিক পথের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন । মনে করুন একটি সোজা পথ । পথের উভয় 
পাশে রয়েছে দু'টি প্রাচীর। পথের দুই পাশের প্রাচীরের দরজাগুলো খোলা রয়েছে। 
দরজাগুলোর উপর পর্দা ঝুলন্ত আছে। সোজা রাস্তার দরজার মুখে একজন আহবানকারী ডেকে 
বলছেঃ হে লোক সকল! তোমরা সকলেই সোজা পথে প্রবেশ কর। এদিক সেদিক যেয়ো না। 
আর একজন আহবানকারী রাস্তার উপর থেকে আহবান করছে । কোন মানুষ যখন দুই পাশের 
প্রাচীরের দরজাগুলোর কোন একটি দরজা খুলতে চায়, তখন সেই আহবানকারী ডেকে বলতে 
থাকেঃ অমঙ্গল হোক তোমার! দরজা খুলো না। কেননা তুমি যখন উহা খুলবে তখন তাতে 
প্রবেশ করবে। 
উপরোক্ত উপমার মধ্যে সোজা পথটি ইসলাম । প্রাচীর দু'টি হচ্ছে আল্লাহর নির্ধারিত 
সীমারেখা । উন্মুক্ত দরজাগুলো হচ্ছে আল্লাহর নিষিদ্ধ বস্তুসমূহ ৷ রাস্তার মাথায় আহবানকারীটি 
হচ্ছে আল্লাহর কিতাব। রাস্তার উপরের আহবানকারীটি হচ্ছে, আল্লাহর পক্ষ হতে একজন 
নসীহতকারী, যা প্রত্যেক মুসলিমের অন্তরে বিদ্যমান ।২ 


৷ - মুসনাদে আহমাদ, (১/৪৬১), মুস্তাদরাকুল হাকেম, (২/৩১৮)। ইমাম হাকেম বলেনঃ হাদীছটি বুখারী ও মুসলিমের শর্তে 
সহীহ । ইমাম যাহাবী তাতে একমত পোষণ করেছেন । ইমাম আলবানী হাসান বলেছেন । দেখুনঃ মেশকাতুল মাসাবীহ হাদীছ নং- 
১৬৬। 

2 - মুসনাদে আহমাদ, (৪/১৮২), হাকেম, (১/৭৩) ৷ হাকেম বলেনঃ হাদীছটি ইমাম মুসলিমের শর্তে সহীহ। 


কুরআন ও সহীহ হাদীছের আলোকে ২শতাধিক প্রশ্নোত্তরসহ নাজাত প্রাপ্ত দলের আকীদাহ 


প্রশ্নঃ ১৯৮) কিভাবে সীরাতুল মুস্তাকীমে চলা সম্ভব? তা থেকে বিপদগামী হওয়া থেকে বাচার 
উপায় কী? 
উত্তরঃ আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাতকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করা, তার উপর আমল করা এবং 
কিতাব ও সুন্নাতের নির্ধারিত সীমারেখা অতিক্রম না করা। কিতাব ও সুন্নাতের উপর আমলের 
মাধ্যমেই নির্ভেজাল তাওহীদ ও রাসূলের সঠিক অনুসরণ করা সম্ভব । আল্লাহ্‌ তাআলা বলেনঃ 
১৮] 203 934 5 08003 02 09 Sf Call ও SE ০৮9 এ] তের ৮) 
€55০ ০4325 
“আর যারা আল্লাহ্‌ ও রাসূলের আনুগত্য করে, তারা এ সমস্ত লোকের সাথে থাকবে, যাদের 
উপর আল্লাহ্‌ অনুগ্রহ করেছেন; অর্থাৎ নবীগণ, সত্যবাদীগণ, শহীদগণ এবং সৎকর্মশীলগণের 
সাথে থাকবেন। কতই না উত্তম বন্ধু তারা”। (সুরা নিসাঃ ৬৯) এই আয়াতে যেসমস্ত 
নেয়ামতপ্রাপ্ত লোকদের কথা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, সুরা ফাতিহায় তাদেরকে সরল 
পথের অনুসারী হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে । আল্লাহ্‌ তাআ'লা বলেনঃ 
(51085 Em দি ডিভি নি, 
“আমাদেরকে সরল সঠিক পথ দেখাও । সে সমস্ত লোকের পথ, যাদেরকে তুমি নেয়ামত দান 
করেছ। তাদের পথ নয়, যাদের উপর তোমার গযব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট 
হয়েছে” ৷ (সুরা ফাতিহাঃ ৬-৭) পৃথিবীতে বান্দার জন্যে সবচেয় বড় নেয়ামত হচ্ছে, সীরাতে 
মুস্তাকীমের সন্ধান পাওয়া এবং গোমরাহীর পথ হতে পরিত্রাণ পাওয়া। নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার উম্মাতকে এই সীরাতে মুস্তাকীমের উপরই রেখে গেছেন। তিনি 
বলেনঃ 
CUD UL GA ৫6 HY BE ৫৫ এ tl SES) 
“আমি তোমাদেরকে একটি উজ্জ্বল পথে রেখে যাচ্ছি, যাতে রাত দিনের মতই । অর্থাৎ তাতে 
কোন প্রকার অন্ধকার এবং অস্পষ্টতা নেই। আমার পরে বদনসীব ব্যতীত অন্য কেউ তা 
থেকে দূরে থাকতে পারে না” ৷ 
প্রশ্নঃ (১৯৯) সুন্নাতের বিপরীত কী? 
উত্তরঃ নব আবিষ্কিত বিদআত হচ্ছে সুন্নাতের বিপরীত । আর তা হচ্ছে এমন বিষয় শরীয়তের 
অন্তর্ভুক্ত করা, আল্লাহ্‌ যার অনুমতি দেন নি। ইসলামের পরিভাষায় বিদআত বলা হয় দ্বীনের 
মধ্যে এমন বিষয় তৈরী করা, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও খোলাফায়ে 
রাশেদার যুগে ছিলনা বরং পরবর্তীতে উদ্ভাবন করা হয়েছে। এদিকে ইঙ্গিত করেই রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ 


1 - মুসনাদে আহমাদ । ইমাম আলবানী হাদীছটিকে সহীহ বলেছেন । হাদীছ নং ৯৩৭। 
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(7 ৪ ০০15৩ (০ ও ৬৩৮5) 
“যে ব্যক্তি আমাদের দ্বীনের মধ্যে নতুন বিষয় তৈরী করবে যা তার অন্তর্ভূক্ত নয়, তা 
প্রত্যাখ্যাত হবে” ৷” তিনি আরও বলেনঃ 
0০ % এগ এ ০ ৮০৪ ০৯৪ 5) 
“যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করবে, যে বিষয়ে আমাদের অনুমোদন নেই, তা আমলকারীর 
উপর প্রত্যাখ্যাত হবে” ।২ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেনঃ 
৬৯৪) SUG সত ৫1১৯) les LES জাগে ৯৭ প্র ও আন HS 
(9০268 18 ৪ সুরত 0৫ OU 1 
“আমার পরে তোমাদের মধ্যে যারা জীবিত থাকবে, তারা অনেক মতবিরোধ দেখতে পাবে । 
সুতরাং তোমরা সে সময় আমার সুন্নাত এবং খোলাফায়ে রাশেদার সুন্নাতকে আকড়ে ধরবে 
তোমরা দ্বীনের মাঝে নতুন বিষয় আবিষ্কার করা থেকে বিরত থাকবে, কেননা প্রত্যেক নতুন 
বিষয়ই বিদআত ৷ আর প্রতিটি বিদআতের পরিণাম গোমরাহী বা ভরষ্টতা” ।5 
এই উম্মাতের মধ্যে বিদআত প্রবেশ করবে । এ কথা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
তীর হাদীছে আগেই বলে দিয়েছেন । তিনি বলেনঃ 
(3৮9 ২1) ৬ US 2 ০৪:০5 ০৯৩ এড 075০ ৪৫9 
“নিশ্চয়ই আমার উম্মাত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। একটি দল ব্যতীত অন্যান্য সকল দলই 
জাহান্নামে প্রবেশ করবে । সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেনঃ সেই নাজাত প্রাপ্ত দল কোন্টি? তিনি 
(৬9 2 এ ৩ Je এত ON ৩০৯) 
“যারা আমার এবং আমার সাহাবীদের পথে চলবে তারাই হবে সেই নাজাত প্রাপ্ত দল” ।* যারা 
দলাদলি করবে এবং দ্বীনের ব্যাপারে মতবিরোধ সৃষ্টি করবে তাদের থেকে আল্লাহ্‌ তাআলা তার 
নবীকে সম্পূর্ণ মুক্ত ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ্‌ তাআলা বলেনঃ 
Ch AAA A ভি ৩ এ 9৩5 ০৯1৯2 ৩ এ 


1 - বুখারী । অধ্যায়ঃ কিতাবুস্‌ সুলহ । 

১ - সহীহ মুসলিম । অধ্যায়ঃ কিতাবুল আকষীয়া। 

৩ - আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ কিতাবুস্‌ সুন্নাহ, তিরমিযী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ইল্ম । ইমাম তিরমিযী বলেনঃ হাদীছটি হাসান সহীহ । 
মুসনাদে আহমাদ, (৪/১২৬), মাজমুওয়ায়ে ফাতাওয়া (১০/ ৩৫৪)। 

+ - তিরমিযীঃ কিতাবুল ঈমান, হাকেমঃ কিতাবুল ইল্ম ৷ তিরমিযী হাসান বলেছেন। সাহেবে তুহ্ফ বলেনঃ হাদীছের সনদে রয়েছে 
আব্দুর বিয়াদ আফরিকী । তিনি হচ্ছেন যঈফ | তবে ইমাম তিরমিযী অন্যান্য সহীহ হাদীছের মাধ্যমে সমর্থিত হওয়ার কারণেই 
হাসান বলেছেন । দেখুনঃ তুহফাতুল আহ্‌ওয়াযী, (৩/হাদীছ নং-২৩৬৮) 
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“নিশ্চয়ই যারা নিজেদের দ্বীনকে খন্ড-বিখন্ড করেছে এবং বিভিন্ন দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে 
পড়েছে, তাদের সাথে আপনার কোন সম্পর্ক নেই। তাদের ব্যাপারটি আল্লাহর নিকট সোপর্দ 
রয়েছে” ৷ (সুরা আনআমঃ ১৫৯) 
প্রশ্নঃ ২০০) দ্বীনের মধ্যে ফাসাদ সৃষ্টি করার দিক থেকে বিদআত কত প্রকার ও কী কী? 
উত্তরঃ দ্বীনের মধ্যে ফাসাদ ও দলাদলি সৃষ্টি করার দিক থেকে বিদআত দুই প্রকার | (১) 
বিদআতে মুকাফৃফেরা, যা মানুষকে ইসলাম থেকে বের করে কাফেরে পরিণত করে দেয় ও (২) 
বিদ্আতে মুফাস্সেকা, যা মানুষকে ফাসেক বানিয়ে দেয় । 
প্রশ্নঃ (২০১) বিদআতে মুকাফ্ফিরা তথা যে বিদআত মানুষকে কাফের বানিয়ে দেয় তা 
কোন্টি? 
উত্তরঃ বিদ্‌আতে মুকাফ্ফিরা অনেক। তা হল এ ব্যক্তির বিদআত, যে ইজমা অথবা 
মুতাওয়াতির সুত্রে বর্ণিত কিংবা দ্বীনের কোন সুপরিচিত ও সুস্পষ্ট বিষয়কে অস্বীকার করল। 
কেননা এটি আল্লাহর কিতাব এবং রাসূলদের সাথে আল্লাহর প্রেরিত দ্বীনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন 
করে । যেমন জাহমীয়াদের বিদআত ৷ তারা আল্লাহর সিফাত বা গুণাবলীকে অস্বীকার করেছে 
এবং কুরআনকে মাখলুক (আল্লাহর সৃষ্টি) বলেছে। শুধু তাই নয়, তারা আল্লাহর সকল 
সিফাতকেই অস্বীকার করেছে। তারা আল্লাহ কর্তৃক ইবরাহীম (আঃ)কে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করা 
এবং মুসার সাথে কথা বলার বিষয়ও অস্বীকার করেছে। এমনিভাবে কাদরীয়াদের বিদআতও 
বিদআতে মুকাফফিরার অন্তর্ভুক্ত। তারা আল্লাহর ইলম, কম: ফয়সালা ও তাকদীর সবই 
অস্বীকার করে । আরো আছে মুজাস্সিমাদের বিদআত । তারা আল্লাহকে মাখলুক তথা সৃষ্টির 
সাথে তুলনা করে থাকে । এছাড়া বিদআতে মুকাফ্ফিরার আরও অনেক উদাহরণ রয়েছে। 
তবে এ সমস্ত বিদআতীদের কেউ কেউ এটা অবশ্যই জানে যে, তার উদ্দেশ্য হচ্ছে দ্বীনের 
মূলনীতিকে ধ্বংস করা এবং দ্বীনের মধ্যে মানুষকে সন্দিহান করে তোলা । এই শ্রেণীর লোক 
নিঃসন্দেহে কাফের। দ্বীনের সাথে এদের কোন সম্পর্ক নেই। শুধু তাই নয় এরা দ্বীনের বড় 
শত্রুদের অন্তর্ভুক্ত ৷ 
আবার তাদের মধ্যে কেউ এমন আছে যে, তারা প্রতারণার শিকার এবং তাদের নিকট 
রয়েছে সন্দেহ ৷ তাদের কাছে প্রথমতঃ দলীল পেশ করার পর তারা যদি গ্রহণ না করে তখন 
তাদেরকেও কাফের হিসাবে ঘোষণা করা হবে। 
প্রশ্নঃ (২০২) বিদআতে গাইরে মুকাফফেরা বা যেসমস্ত বিদআত মানুষকে কাফেরে পরিণত 
করে না সেগুলো কি কি? 
উত্তরঃ যেসমস্ত বিদআত আল্লাহর কিতাবকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে না কিংবা রাসূলগণের 
মাধ্যমে প্রেরিত দ্বীনকে অস্বীকার করে না, সেগুলোই গাইরে মুকাফফেরা | যেমন মারওয়ানী 
বিদআত ৷ সম্মানিত সাহাবীগণ উমাইয়্যা খলীফা মারয়াওন ও তার অনুসারীদের প্রতিবাদ 
করেছেন । তাদের বিদআতকে সমর্থন করেন নি। তবে তাদের কাউকে কাফের বলেন নি। 
মারওয়ানীদের বিদআতের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে কতিপয় নামায বিলম্বে আদায় করা, ঈদের 
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নামাযের পূর্বে খুৎবা চালু করা, জুমআ অথবা অন্যান্য খুৎবার মাঝখানে বসে পড়া, মিম্বারের 
উপর দাড়িয়ে বড় বড় সাহাবীদেরকে গালি দেয়া ইত্যাদি । এসমস্ত বিদআত শরীয়ত বিরোধী 
খারাপ আকীদার কারণে ছিল না। বরং তা ছিল তা"”বীল বা দ্বীনের অপব্যাব্যাখ্যা, সংসয়- 
সন্দেহ, প্রবৃত্তির অনুসরণ ও রাজনৈতিক কারণে । 
প্রশ্নঃ (২০৩) বর্তমান সমাজে কত প্রকার বিদআত দেখা যায়? 
উত্তরঃ বর্তমান মুসলিম সমাজে যেসমস্ত বিদআত লক্ষ্য করা যায়, তা দুই প্রকার । যথাঃ ১) 
ইবাদতের ক্ষেত্রে বিদআত ও ২) দুনিয়াবী ক্ষেত্রে বিদআত । 
প্রশ্নঃ ২০৪) ইবাদতের ক্ষেত্রে বিদআত কত প্রকার? 
উত্তরঃ ইবাদতের ক্ষেত্রে বিদ্আতগুলো দুই প্রকার । যথাঃ (১) এমন বিষয়ের মাধ্যমে আল্লাহর 
ইবাদত করা, যার অনুমতি আল্লাহ্‌ তা'আলা মোটেই প্রদান করেন নি। যেমন মূর্খ সুফীরা 
ইবাদত মনে করে বিভিন্ন ধরণের খেলাধুলার যন্ত্র ব্যবহার করে, নাচানাচি করে, হাততালি 
দেয় এবং বিভিন্ন প্রকার বাজনা বাজিয়ে থাকে। এতে তারা এ সকল লোকদের সাদৃশ্য 
অবলম্বন করে থাকে যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্‌ বলেনঃ 

০9০৩০ ৫ ০ Le lS ৩৩ ও) 
“কাবা ঘরের কাছে তাদের নামায শিষ দেয়া এবং তালি বাজানো ছাড়া অন্য কিছু ছিল না”। 
(সুরা আনফালঃ ৩৫) 
(২) এমন বিষয় দ্বারা আল্লাহর ইবাদত করা, যার মূল ভিত্তি শরীয়তের মধ্যে রয়েছে। কিন্তু তা 
আসল স্থান থেকে সরিয়ে অন্যস্থানে স্থাপন করা হয়েছে । যেমন ইহরাম অবস্থায় মাথা খোলা 
রাখা ইবাদত ৷ কিন্তু যদি মুহরিম ব্যতীত অন্য কেউ রোজা কিংবা নামায বা অন্যস্থানে 
ইবাদতের নিয়তে মাথা খুলে রাখে তবে তা নিষিদ্ধ বিদআত হিসাবে গণ্য হবে। এমনিভাবে 
যেসমস্ত ইবাদত শরীয়তে জায়েয আছে সেসমস্ত ইবাদত এমন সময়ে করা বিদআত, যেসময়ে 
উক্ত ইবাদতগুলো করা জায়েয নেই। যেমন নিষিদ্ধ সময়ে নফল নামায পড়া, সন্দেহের দিন 
রোজা রাখা এবং দুই ঈদের দিন রোজা রাখা ইত্যাদি । 
প্রশ্নঃ (২০৫) ইবাদতের মধ্যে বিদআতের কয়টি অবস্থা হতে পারে? 
উত্তরঃ ইবাদতের মধ্যে বিদআতের দুইটি অবস্থা । 
প্রথম অবস্থাঃ যা ইবাদতকে সম্পূর্ণরূপে বাতিল করে দেয়। যেমন কোন ব্যক্তি ফজরের 
নামাযে তৃতীয় আরেকটি রাকআত বৃদ্ধি করল কিংবা মাগরিবের নামাযে চতুর্থ রাকআত বৃদ্ধি 
করল অথবা চার রাকআত বিশিষ্ট নামাযে ইচ্ছাকৃত পঞ্চম রাকআত বৃদ্ধি করল। এমনিভাবে 
কেউ যদি ইচ্ছাকৃত নামাযের রাকআত সংখ্যা কমিয়ে দেয় তাও বিদআত হবে এবং ইবাদতটি 
বাতিল বলে গণ্য হবে। 
দ্বিতীয় অবস্থাঃ শুধু বিদআতটি বাতিল হবে, যা মূলতই বাতিল । তবে যে আমলটিতে বিদআত 
প্রবেশ করেছে তার কোন ক্ষতি হবে না। যেমন কোন ব্যক্তি অযুতে কোন অঙ্গ তিনবারের 
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বেশী ধৌত করল । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটা বলেন নি যে, তার অযু বাতিল 
বলে গণ্য হবে । বরং তিনি বলেছেনঃ 

(০) Sf) sl IB এ ৬6 90 ১০ 
“যে ব্যক্তি তিনবারের অতিরিক্ত ধৌত করল সে নিকৃষ্ট কাজ করল, সীমা লংঘণ করল এবং 
যুলুম করল” ৷” 
প্রশ্নঃ (২০৬) মুআমালাত তথা পার্থিব লেন-দেনের মধ্যে বিদআতগ্তলো কী কী? 
উত্তরঃ পার্থিব লেন-দেনের মধ্যে বিদআত হচ্ছে তাতে এমন শর্ত জড়িয়ে দেয়া, যা না আছে 
আল্লাহর কিতাবে এবং না আছে রাসূলের সুন্নাতে । যেমন আযাদকারী ব্যতীত অন্য কারো জন্য 
আযাদকৃত গোলামের পরিত্যক্ত সম্পদের মালিক হওয়ার শর্ত লাগানো । যেমন বারীরার ঘটনায় 
এসেছে, যখন তার পরিবারের লোকেরা শর্ত করল যে, বারীরার মৃত্যুর পর তারা তার সম্পদের 
মালিক হবে । একথা শুনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাড়িয়ে আল্লাহর প্রশংসা করলেন 
এবং তার গুণাগুণ বর্ণনা করার পর বললেনঃ 
) ৮৫ % এ ক SO এট কা ও সি bys Oh ASSL ০৬) 0৫৩৪) 
(8) ১১৬6৮4০00০5 ০৬১ 0৫ 5 উঠি sl ৮) Bf গজ LS Be UE ১ 

(ডে ১৭ 37h 2599) 

“লোকদের কি হল? তারা এমন এমন বিষয়ের শর্ত লাগায়, যা আল্লাহর কিতাবে নেই। 
যেসমস্ত শর্ত আল্লাহর কিতাবে নেই তা বাতিল বলে গণ্য হবে। যদিও একশটি শর্ত 
লাগান,হোক না কেন। কেননা আল্লাহর ফয়সালাই অধিক সত্য । তার শর্তই অধিক মজবুত । 
তোমাদের কতিপয় লোকের কি হল? তাদের কেউ বলেঃ হে অমুক! তুমি গোলাম আযাদ 
কর। তবে তার পরিত্যক্ত সম্পদ আমার হবে। শুনে রাখ! মূলতঃ আযাদকারীর জন্যই 
পরিত্যক্ত সম্পদ নির্ধারিত হবে” ।২ অনুরূপভাবে যে শর্তটি কোন হারামকে হালাল করবে 
কিংবা কোন হালালকে হারাম করবে তাও বিদআত ও বাতিল বলে গন্য হবে । 
প্রশ্নঃ (২০৭) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর পরিবার ও তীর সাহাবীদের প্রতি আমাদের 
করণীয় কী? 
উত্তরঃ আমাদের উপর আবশ্যক হচ্ছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর পরিবার ও তার 
সাহাবীর ব্যাপারে আমাদের জবান ও অন্তর পবিত্র রাখব। তাদের ফজীলত ও মর্যাদা বর্ণনা 
করব, তাদের মন্দ দিকগুলো থেকে জবানকে আটকিয়ে রাখবো এবং তাদের মধ্যে যে 
মতবিরোধ ও কলহ সংঘটিত হয়েছে সে ব্যাপারে আমরা চুপ থাকবো । তাদের ফজীলত বর্ণনায় 


১ - আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ তাহারাত। হাদীছটি হাসান। দেখুন সহীহুল জামেউ, হাদীছ নং- ৬৮৯২। 
২ - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ইত্ক। 
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কোন ত্রুটি করব না। আল্লাহ্‌ তা'আলা তাওরাত ও ইঞ্জিল ও কুরআনে তাদের ফজীলত বর্ণনা 
করেছেন । তাদের ফজীলতে হাদীছের মূল প্রসিদ্ধ ও অন্যান্য কিতাবসমূহে অনেক সহীহ হাদীছ 
বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ্‌ তাআলা বলেনঃ 
£ 1105 955 5521০ ০ 5৮7 NE ৪০০5 ১৬৩ এত 252 2910 এ) 05০ 2) 
ETHIE স্পট BEG ৪05) ৪ 785 ৩১১ ৯৮৭ তি ৯৮ ৬ ১১৩০ ৪০৯১, 
15177120948 ve 5368 ০৫০ Se 92৬ ৫৩ 5005 45 
(Obs Vay 8৪০ ০৮ ০৬৭ 
“মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল । আর যারা তার সাথে আছে তারা কাফেরদের বিরুদ্ধে কঠোর এবং 
নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল । আল্লাহর সন্তুষ্টি ও অনুগ্রহ কামনায় আপনি তাদেরকে 
রুকু ও সিজদায় অবনত দেখবেন । তাদের মুখমন্ডলে সিজদার চিহ্ন দেখতে পাবেন। তাদের 
এগুণাবলী তাওরাত ও ইঞ্জিলে অনুরূপভাবেই রয়েছে। তাদের দৃষ্টান্ত এ শস্য ক্ষেতের ন্যায়, 
যার চারা গাছগুলো অস্কুরিত হয় পরে সেগুলো শক্ত হয় ও পুষ্ট হয়। অতঃপর স্বীয় কান্ডের 
উপর দৃঢ়ভাবে দাড়ায়, যা চাষীকে আনন্দিত করে। (আল্লাহ্‌ এভাবে মুমিনদের শক্তি বৃদ্ধি 
করেন) যাতে তিনি তাদের দ্বারা কাফেরদের অন্তর্জীলা সৃষ্টি করেন। যারা ঈমান আনে ও 
সৎকর্ম করে তাদের জন্য আল্লাহ্‌ ক্ষমা ও মহা পুরস্কার তৈরী করে রেখেছেন” । (সূরা ফাত্হঃ 
২৯) আল্লাহ্‌ তাআ*লা আরো বলেনঃ 
১৮৯০৮ ৩ ৩০৮৭ ৩৪৪১ ৮ ভে এ Ja BBE ACG LT ৩০) 
(5) 
“আর যারা ঈমান আনয়ন করেছে, হিজরত করেছে এবং আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করেছে আর 
যারা মুমিনদেরকে আশ্রয় দিয়েছে এবং সাহায্য করেছে তারাই হল প্রকৃত মুমিন। তাদের জন্য 
রয়েছে ক্ষমা সম্মানজনক জীবিকা” । (সুরা আনফালঃ ৭৪) আল্লাহ তা'আলা আরও বলেনঃ 
এপ £51553 HF এট তে ৯০৯৮ AA ৩০০ ১0০ জে] ৮ ১৪৪ ১১০১০) 
০] 3 ৩১ কট ৬০৬ 9৬0 VES এত ৯৬ ৮ 
“যারা সর্বপ্রথম হিজরতকারী ও আনসারদের মাঝে পুরাতন এবং যারা উত্তমভাবে তাদের 
অনুসরণ করেছে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারা তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। 
আর তাদের জন্যে প্রস্তুত রেখেছেন এমন জান্নাত যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত রয়েছে 
নদীসমূহ ৷ তারা সেখানে চিরকাল থাকবে । এটাই হল মহান সফলতা” । (সুরা তাওবাঃ ১০০) 
আল্লাহ্‌ তাআ'লা বলেনঃ 
রা Hele ESC 596 7৮50 ৬ 505 টি CS SAY BH উন ৮৪ এ) পে এ) 
৩০০০৪ 
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“আল্লাহ এ সমস্ত মু'মিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন যারা বৃক্ষের নীচে আপনার কাছে বায়আত 
করল। আল্লাহ অবগত ছিলেন যা তাদের অন্তরে ছিল। অতঃপর তিনি তাদের প্রতি প্রশান্তি 
নাযিল করলেন এবং তাদেরকে আসন্ন বিজয় পুরস্কার দিলেন” । (সুরা ফাতহঃ ১৮) আল্লাহ্‌ 
তাআ'লা বলেনঃ 
GL 25৩ GE ০৪০ NaN, ০৮৯৬০ ভা এত এ কেও এ) 
“আল্লাহ্‌ অনুগ্রহ করলেন নবীর প্রতি এবং মুহাজির ও আনসারদের প্রতি, যারা নবীর আনুগত্য 
করেছিলেন সংকট মুহূর্তে” । (সূরা তাওবাঃ ১১৭) আল্লাহ্‌ তাআ'লা আরও বলেনঃ 
Sas Uo by Lad ১৮৫ টিটি ৬ ৬৫1৮ ৩০ ৬৮৫০ এল) 
ও ৩৬০ 02 লও ৬৫ ৩০৭ bal Lr ৩৩ Fp ০৫3 ৩০৪০ ১ ৩৬৮ ৫৮০০) 
১ ৩৩৪: EE 3৬ ৮3 ২০৮ ig ৩৫ 29 ০ ভিত ৩315) 0 ৬০১০ 
(৮4৫ 
“এই ধন-সম্পদ দেশ ত্যাগী নিঃস্বদের জন্যে, যারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও অন্তষ্টিলাভের আশায় 
এবং আল্লাহ ও তার রাসূলের সাহায্যার্থে নিজেদের বসতভিটা ও ধন-সম্পদ থেকে বহিষ্কৃত 
হয়েছে, তারাই সত্যবাদী । যারা মুহাজিরদের আগমণের পূর্বে মদীনায় বসবাস করেছিল এবং 
বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, তারা মুহাজিরদেরকে ভালবাসে, মুহাজিরদেরকে যা দেয়া হয়েছে, 
তজ্জন্যে তারা অন্তরে ঈর্ষাপোষণ করেনা এবং নিজেরা অভাবপ্স্ত হলেও তাদেরকে অগ্রাধিকার 
দান করে। যারা অন্তরের কার্পণ্য থেকে মুক্ত তারাই সফলকাম” । (সুরা হাশরঃ ৮-৯) এছাড়া 
সাহাবীদের ফজীলত বর্ণনায় আরো অনেক আয়াত বর্ণিত হয়েছে। 
আমরা জানি ও বিশ্বাস করি যে, বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী সাহাবীদেরকে লক্ষ্য করে 
আল্লাহ্‌ তাআ'লা বলেছেনঃ 
CH 5 ১৩ ts 51929) 
“তোমাদের মন যা চায়, তাই আমল কর । আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি” ৷” তাদের 
খ্যা ছিল তিনশত তেরজন। আমাদের বিশ্বাস এই যে, যারা বৃক্ষের নীচে বায়আতে 
রিযওয়ানে অংশ গ্রহণ করেছিলে তাদের কেউ জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। তাদের উপর 
আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়েছেন তারাও আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট । তাদের সংখ্যা ছিল একহাজার চারশত বা 
পাচশত । আল্লাহ্‌ তাআলা বলেনঃ 
রা Hele ESC 590 7৮55 ও 55 টা ৩১ AY H ০৪৮৭ ১6 হ)। জে এটি 
€৩ এ 


1 _ বুখারী, অধ্যায়ঃ বদরী সাহাবীদের ফজীলত । 


কুরআন ও সহীহ হাদীছের আলোকে ২শতাধিক প্রশ্নোত্তরসহ নাজাত প্রাপ্ত দলের আকীদাহ 


“আল্লাহ এ সমস্ত মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন যারা বৃক্ষের নীচে আপনার কাছে বায়আত 
করল। আল্লাহ অবগত ছিলেন যা তাদের অন্তরে ছিল। অতঃপর তিনি তাদের প্রতি প্রশান্তি 
নাযিল করলেন এবং তাদেরকে আসন্ন বিজয় পুরস্কার দিলেন” । (সূরা ফাতহঃ ১৮) 

আমরা সাক্ষ্য দেই যে, সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মাত উম্মাতে মুহাম্মাদীর মধ্যে সাহাবীদের যুগ হচ্ছে 
সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ। তাদের পরের যুগের কেউ যদি উহুদ পাহাড় সমপরিমাণ স্বর্ণও খরচ করে 
তাদের একজনের এক মুষ্টি বা অর্ধ মুষ্টি পরিমাণ দান করার সমানও হবেনা” ১ তবে আমরা 
এও বিশ্বাস করি যে, তারা মাসুম তথা একেবারে নিষ্পাপ ছিলেন না। তাদের দ্বারা ভুল হওয়া 
সম্ভব। তারা ছিলেন মুজতাহিদ ৷ তাদের কারো ইজতিহাদ সঠিক হলে দ্বিগুণ পুরস্কার পাবেন। 
আর ইজতিহাদ ভুল হলে ইজতিহাদের কারণে একটি পুরস্কার প্রদান করা হবে। তবে তাদের 
ভুল ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। 

সাহাবীদের এত মর্যাদা, সৎকর্ম ও ফজীলত রয়েছে, যার কারণে তার দ্বারা কোন অন্যায় 
কাজ হয়ে থাকলেও উক্ত সৎকর্মগুলো সামান্য ক্রটি-বিচ্যুতি মোচন করে দিবে। বিশাল 
সাগরের মধ্যে সামান্য অপবিত্র জিনিষ পড়লে তা কি সাগরের পানিকে পরিবর্তন করতে 
পারে? আল্লাহ্‌ তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকুন এবং তাদেরকে সন্তুষ্ট করুন। 

এমনিভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর স্ত্রী ও আহলে বাইতের ক্ষেত্রে আমাদের 
বিশ্বাস। তাদের থেকে আল্লাহ্‌ তাআলা অপবিত্রতাকে দূর করে দিয়েছেন এবং তাদেরকে 
উত্তমভাবে পবিত্র করে দিয়েছেন। 

যারা অন্তরের মাধ্যমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর আহলে বাইত বা তাদের 
কাউকে অথবা তার সাহাবীদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে অথবা জবানের মাধ্যমে তাদেরকে 
কষ্ট দেয় তাদের সাথে আমরা সম্পর্ক ছিন্নের ঘোষণা প্রদান করি। আল্লাহ তাআলাকে সাক্ষী 
রেখে আমরা ঘোষণা করছি যে, আমরা তাদেরকে ভালবাসি এবং তাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখি । 
সাধ্যানুযায়ী আমরা তাদের উপর থেকে অন্যায় ও অপবাদ প্রতিরোধ করতে বদ্ধ পরিকর। 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমর্মে আমাদেরকে ওসীয়ত করে বলেনঃ 

(Ee ও ও এ এলি 309) 

“তোমরা আমার কোন সাহাবীকে গালি দিওনা । আমার সাহাবীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় 
কর” ।১ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেনঃ 


ESHA ও Bh 3 Kn এ লে ক AE এ 8১৫ এ 


1 - মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবু ফাযায়েলে সাহাবাহ। 
১ - মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবু ফাযায়েলে সাহাবাহ। 


কুরআন ও সহীহ হাদীছের আলোকে ২শতাধিক প্রশ্নোত্তরসহ নাজাত প্রাপ্ত দলের আকীদাহ 


“আমি তোমাদের মধ্যে দু'টি গুরত্‌ ও মর্যাদাবান জিনিষ রেখে যাচ্ছি। প্রথমটি হচ্ছে আল্লাহর 
কিতাব । এটিকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে আমার আহলে বাইত । আমার 
আহলে বাইতের ব্যাপারে তোমরা আল্লাহকে ভয় কর” ৷ 
প্রশ্নঃ (২০৮) সর্বশ্রেষ্ঠ সাহাবী কারা? সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করুন 
উত্তরঃ সাহাবীদের মধ্যে যারা সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী ও হিজরতকারী তারা সর্বোন্তম। 
অতঃপর আনসারগণ । তারপর বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী তারপর উন্ুদ যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী 
এবং বাইআতে রিযওয়ানে অংশ গ্রহণকারীগণ। অতঃপর যারা পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ 
করেছেন । আল্লাহ্‌ তাআলা বলেনঃ 

(৩৯) 9৩3১5315859 ১৯ A ৬৩৫ SB HOY ৬৪ পে ০৪৬ ডি) 
“যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করেছে এবং তার রাস্তায় জেহাদ করেছে 
তাদের মর্যাদা এ সকল সাহাবীর চেয়ে বেশী যারা মক্কা বিজয়ের পরে আল্লাহর রাস্তায় খরচ 
করেছে এবং জেহাদ করেছে। তবে আল্লাহ্‌ উভয় দলকে কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন” । 
(সূরা হাদীদঃ ১০) 
প্রশ্নঃ (২০৯) সর্বশ্রেষ্ঠ সাহাবী কারা? বিস্তারিতভাবে আলোচনা করুন? 
উত্তরঃ আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) বলেনঃ আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর 
যামানায় অন্য কোন সাহাবীকে আবু বকরের সমান মনে করতাম না। তার পরে উমার (রাঃ) 
তারপর উছমান (রাঃ)। তাদের পরে সাহাবীদের কাউকেই অন্য কারো উপর মর্যাদাবান মনে 
করতাম না।২ হিজরতে পথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাওর পর্বতের গুহায় 
লুকানো অবস্থায় আবু বকরকে বলেছিলেনঃ 
“হে আবু বকর! সেই দুই ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার ধারণা কি যাদের তৃতীয় হচ্ছেন আল্লাহ্‌”? 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু বকরের ফজীলতের ব্যাপারে আরো বলেনঃ 

(৮০০১ তি ৯৬০ এ পি সত ও 2) 

“আমি যদি কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম, তাহলে আবু বকরকেই গ্রহণ করতাম। তবে আবু 
বকর আমার ভাই ও সাথী”।* অন্য হাদীছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু 
বকরের ফজীলতে বলেনঃ 


০০ BUEN Bf IG IU 4০ 50503 ০০০ ST পর IGG অত পি Sy লে এ 9) 


1 - মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবু ফাযায়েলে সাহাবাহ। 

2 - বুখারী, অধ্যায়ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর সাহাবীদের ফজীলত। 
১ - বুখারী, অধ্যায়ঃ মুহাজিরদের ফজীলত । 

+ - বুখারী, অধ্যায়ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর সাহাবীদের ফজীলত । 


কুরআন ও সহীহ হাদীছের আলোকে ২শতাধিক প্রশ্নোত্তরসহ নাজাত প্রাপ্ত দলের আকীদাহ 


(=r 
“আল্লাহ আমাকে তোমাদের নিকট প্রেরণ করেছেন। তোমরা বলেছঃ তুমি মিথ্যুক । আর আবু 
বকর বলেছেঃ আপনি সত্যবাদী । সে তার জান-মাল দিয়ে আমাকে সাহায্য-সহযোগিতা 
করেছে । সুতরাং তোমরা কি আমার জন্য আমার সাথীকে কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকবে না? 
কথাটি দু'বার বলেছেন।১ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উমার (রাঃ)কে উদ্দেশ্য করে 
বলেনঃ 
(৩5 2 ৬৪ ৬৫০ 31 ES ৫৩০ EE এও ০৮2 ভি এ ols 90 
“হে ইবনুল খাত্তাব! সুসংবাদ শ্রবণ কর । যার হাতে আমার জীবন তার শপথ, যখনই শয়তান 
কোন এক রাস্তায় তোমাকে চলতে দেখে তখন সে তোমার রাস্তা ছেড়ে দিয়ে অন্য রাস্তায় চলে 
যায় ”»।২ তিনি আরো বলেনঃ 
(৮ ৮৩০] 082 Ob ২০ এনে & 04৫ ১৬ ১৯০9 (ও LG ৩৬ ০৪) 
“তোমাদের পূর্বের জাতিসমূহের মধ্যে ইলহামণ প্রাপ্ত লোক ছিল । আমার উম্মাতের মধ্যে কেউ 
সেরূপ থেকে থাকলে তিনি হলেন উমার বিন খাত্তাব” ।* গরু ও নেকড়ে বাঘের কথা বলার 
হাদীছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু বকর ও উমারের ফজীলত বর্ণনা করতে 
গিয়ে বলেনঃ 


(৪০ A এ 4 ৮3 5) 
“আমি, আবু বকর ও উমার তাতে বিশ্বাস করি। অথচ তারা দু'জন সেখানে উপস্থিত ছিলেন 
না” 


1 - বুখারী, অধ্যায়ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর সাহাবীদের ফজীলত ৷ 

* - বুখারী, অধ্যায়ঃ মুহাজিরদের ফজীলত । 

১ - মুমিন ব্যক্তির অন্তরে আল্লাহর পক্ষ হতে কোন কাজ করার বা না করার ব্যাপারে যে দিক নির্দেশনা ও অনুপ্রেরণা জাগ্রত হয়, 
তাকে ইলহাম বলা হয়। 

+ - বুখারী ও মুসলিম, অধ্যায়ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর সাহাবীদের ফজীলত । 

5 - বুখারী, অধ্যায়ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর সাহাবীদের ফজীলত । নেকড়ে বাঘের কথা বলার হাদীছটি ইমাম 
আহমাদ (রঃ) স্বীয় গ্রন্থে আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন৷ হাদীছটির বিস্তারিত বিবরণ এই যে, “জনৈক রাখাল মাঠে 
ছাগল চরাচ্ছিল। হঠাৎ একটি নেকড়ে বাঘ এসে একটি ছাগলের উপর আক্রমণ করলো । রাখাল বাঘের পিছনে ধাওয়া করে ছাগলটি 
ছিনিয়ে আনল । বাঘটি একটি টিলার উপর বসে বলতে লাগলাঃ তুমি কি আল্লাহকে ভয় করোনা? আল্লাহ আমাকে একটি রিজিক 
দিয়েছিলেন। আর তুমি তা ছিনিয়ে নিলে । রাখাল বললঃ কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! মানুষের ন্যায় বাঘও আমার সাথে কথা বলছে। বাঘ 
বললঃ আমি কি তোমাকে এর চেয়ে আশ্চর্যজনক খবর দিবো না? মদীনায় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অতীতে যা 
ঘটেছে এবং আগামীতে যা ঘটবে তা সম্পর্কে মানুষকে সংবাদ দিচ্ছে। রাখাল তার ছাগলের পাল নিয়ে মদীনায় প্রবেশ করে 
ছাগলগুলো এক স্থানে রেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর কাছে এসে ঘটনা খুলে বলল । এতক্ষণে নামাযের সময় হয়ে 
গেল। নামায শেষে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাখালকে বললেনঃ “তুমি সবার সামনে ঘটনা খুলে বল”। সে ঘটনা 
বর্ণনা শেষ করলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ রাখাল সত্য বলেছে। এ আল্লাহর শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ 
ততদিন পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবেনা যতক্ষণ না হিংস্র প্রাণী মানুষের সাথে কথা বলবে । মানুষ তার হাতের লাঠির সাথে কথা 


কুরআন ও সহীহ হাদীছের আলোকে ২শতাধিক প্রশ্নোত্তরসহ নাজাত প্রাপ্ত দলের আকীদাহ 


হুদায়বিয়ার দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উছমান (রাঃ)কে প্রতিনিধি হিসেবে 
মক্কায় পাঠিয়েছিলেন । তিনি চলে যাওয়ার পর বায়আতুর্‌ রিষওয়ান সংঘঠিত হয়েছিল । তখন 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপন ডান হাতের দিকে ইঙ্গিত করে বললেনঃ এটি 
উছমানের হাত । অতঃপর তা অন্য হাতের উপর রাখলেন এবং বললেনঃ এটি উছমানের 
বায়আত ৷” নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেনঃ যে ব্যক্তি “রুমা” নামক কপ 
খনন করে মুসলমানদের জন্য ওয়াক্‌ফ করে দিবে তারজন্য রয়েছে জান্নাত । অতঃপর উছমান 
(রাঃ) তা খনন করে মুসলমানদের জন্য ওয়াকফ করে দিলেন।২ অন্য এক হাদীছে নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ যে ব্যক্তি তাবুক যুদ্ধের সৈন্যদের অস্ত্রাদি প্রস্তুত করে 
দিবে, তার জন্য রয়েছে জান্নাত । আর উছমান (রাঃ) তা প্রস্তুত করে দিলেন ।; 

উছমান (রাঃ)এর আরো ফজীলত রয়েছে। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর 
দু'জন কন্যাকে বিয়ে করেছেন। সহীহ মুসলিমে আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা নিজের উরু উন্মুক্ত করে শুয়েছিলেন। আবু বকর (রাঃ) 
প্রবেশ করার অনুমতি চাইলে তাকে অনুমতি দেয়া হল। কিন্ত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম সেভাবেই রয়ে গেলেন। আবু বকরের সাথে কথা বললেন। অতঃপর উমার (রাঃ) 
প্রবেশ করলেন। তিনি সেভাবেই থেকে গেলেন। পরিশেষে যখন উছমান (রাঃ) প্রবেশের 
অনুমতি চাইলেন তখন তিনি উঠে বসলেন এবং কাপড় গুটিয়ে নিলেন। উছমানকে অনুমতি 
দেয়া হলে তিনি প্রবেশ করলেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর সাথে আলাপ- 
আলোচনা করলেন। উছমান (রাঃ) বের হয়ে গেলে আয়েশা জিজ্ঞাসা করলেন, আবু বকর 
এবং উমার (রাঃ) প্রবেশ করল কিন্তু আপনি সতর্ক হলেন না। যখন উছমান প্রবেশ করল 
তখন উঠে বসলেন এবং কাপড় গুটিয়ে নিলেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 


বলবে, পায়ের জুতার সাথে কথা বলবে । এমনকি ঘরের স্ত্রী তার স্বামীর অনুপস্থিতে কি করছে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তাকে বলে 

দিবে। 

আর গরুর কথা বলার হাদীছটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। হাদীছটির বিস্তারিত বিবরণ 

এই যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 

dl ০ Bl 0549 ৪ ST 5 dl Ios LAU JS ০৮০৪ ০৮ এ এ] 9৪ ৫9:51 US জন সু 5 3৮৪ ০৯১ ly 
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“অতীতকালে একজন লোক একটি গরুকে হাঁকিয়ে নিচ্ছল। এক পর্যায়ে লোকটি ক্লান্ত হয়ে গরুটির উপর চরে বসল । গরুটি বলে 

উঠলঃ আমাদের এজন্য সৃষ্টি করা হয়নি। আমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে যমীন চাষ করার জন্য । লোকেরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়া সাল্লামএর কথা শুনে লোকটি বললঃ সুবহানাল্লাহ! গরু কথা বলে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাম বললেনঃ আমি, আবু বকর ও উমার 

(রাঃ) এ টা বিশ্বাস করি। তখন আবু বকর ও উমার রে) সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। 

1 বুখারী, অধ্যায়ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর সাহাবীদের ফজীলত । শরহুল আকীদাহ আত্‌ তাহাবীয়া, পৃষ্ঠা নং- 
৪৯২। 
2 - বুখারী, অধ্যায়ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর সাহাবীদের ফজীলত । 
১ - বুখারী ও মুসলিম, অধ্যায়ঃ ফাযায়িলুস সাহাবাহ। 


কুরআন ও সহীহ হাদীছের আলোকে ২শতাধিক প্রশ্নোত্তরসহ নাজাত প্রাপ্ত দলের আকীদাহ 


বললেনঃ * 90 & ৬৫৫ 4৯০ ১৮ সি অর্থাৎ আমি কি এমন একজন ব্যক্তিকে দেখে 
লজ্জাবোধ করবো না যাকে দেখে ফেরেশতাগণ লজ্জাবোধ করেন? আলী (রাঃ) এর ফজীলতে 
ফজীলতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 
৫৪ উঠি ৪০ Ch 
“তুমি আমার অন্তর্ভুক্ত আর আমি তোমার অন্তর্ভুক্ত” ।১ খায়বারের যুদ্ধের দিন নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ আগামীকাল আমি এমন একজন লোককে ঝান্ডা প্রদান করবো 
যিনি আল্লাহ ও তার রাসূলকে ভালবাসেন এবং আল্লাহ ও তার রাসূলও তাকে ভালবাসেন । 
সাহাবীগণ বললেনঃ আমরা এব্যাপারে সারা রাত আলোচনা করলাম । সকালে নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ আলীকে ডাক । আলীকে ডেকে আনা হল। তার চোখ অসুস্থ 
ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার উভয় চোখে থুথু দিলেন। এতে তিনি ভাল 
হয়ে গেলেন। তিনি আলীর হাতে ঝান্ডা দিলেন। আল্লাহ তা'আলা তার হাতে বিজয় দান 
করলেন ।* রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 
(93৮ এ টি ৬) 
“আমি যার বন্ধু আলীও তার বন্ধু” ।” নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে লক্ষ্য করে 
বলেছেনঃ 
(৬০১১৫ ১395 পুল ob ৩৯ ৬৩৯৮ এ) 
“তুমি কি সন্তুষ্ট নও যে, তোমার মর্যাদা আমার নিকট সেরকমই যেমন ছিল হারুনের মর্যাদা 
মুসার নিকট” ।£ 
যে দশ জন সাহাবীকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন 
আমরাও তাদেরকে জান্নাতবাসী বলে ঘোষণা দেই । তারা হলেনঃ (১) আবু বকর ছিদ্দিক 
(রাঃ) (২) উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) (৩) উসমান বিন আফ্ফান (রাঃ) (৪) আলী বিন আবু 
তালিব (রাঃ) (৫) যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রাঃ) (৬) তালহা বিন উবাইদুল্লাহ (রাঃ) (৭) 
সাদ বিন আবু ওয়াক্কাস (রাঃ) (৮) আব্দুর রাহমান বিন আউফ (রাঃ) (৯) আবু উবায়দাহ 
বিন জার্রাহ (রাঃ) (১০) সাঈদ বিন যায়েদ (রাঃ) ৷” 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ আমার উম্মাতের উপর সবচেয়ে দয়াবান হচ্ছে 


৷ - মুসলিম, অধ্যায়ঃ ফাযায়িলুস সাহাবাহ। 

2 - বুখারী, অধ্যায়ঃ ফাযায়িলুস সাহাবাহ। 

১ - শরহুল আকীদাহ আত্‌ তাহাবীয়া, পৃষ্ঠান নং- ৪৯৫। 
+ - তিরমিযী, অধ্যায়ঃ আবওয়াবুল মানাকিব। 

5 - বুখারী, অধ্যায়ঃ আল-মানাকিব । 

€ - আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ কিতাবুস্‌ সুন্নাহ । 


কুরআন ও সহীহ হাদীছের আলোকে ২শতাধিক প্রশ্নোত্তরসহ নাজাত প্রাপ্ত দলের আকীদাহ 


উম্মাতের মধ্যে হালাল ও হারাম সম্পর্কে সবচেয়ে জ্ঞানী হচ্ছে মুআয বিন জাবাল, কুরআনের 
সবচেয়ে বড় কারী হচ্ছে উবাই ইবনে কা'ৰ এবং ইলমে ফারায়েজের সবচেয়ে বড় আলেম হচ্ছে, 
যায়েদ বিন ছাবেত। প্রত্যেক উম্মাতের মধ্যে একজন করে বিশ্বস্ত লোক হয়ে থাকে । আর এই 
উম্মাতের বিশ্বস্ত লোক হচ্ছে, আবু উবায়দা ইবনুল জার্রাহ ৷” 
হাসান ও হুসাইনের মর্যাদায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ তারা দু'জনই 
জান্নাতের যুবকদের সরদার হবেন।২ আর তারা হলো দুনিয়ার দু'টি ফুল। নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 
(৮0 ০৮! 28) 
“হে আল্লাহ! আমি তাদের দু'জনকে ভালবাসি । আপনিও তাদেরকে ভালবাসুন” ।* হাসান 
সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 
(৮4৮0 ৮৮ ০৪০৫ ০৪ ও & শর ও বি 49 ০15 ও OY 
“নিশ্চয়ই আমার এই নাতী নেতা হবে । অচিরেই আল্লাহ তার মাধ্যমে মুসলমানদের বড় দু'টি 
দলের মধ্যে আপোস-মিমাংশার ব্যবস্থা করবেন” ।« পরবর্তীতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লামএর বাণী সত্যে পরিণত হয়েছে। হাসান ও হুসাইনের মা তথা ফাতেমা (রাঃ) সম্পর্কে 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 
EE 0955 8০) 
“নিশ্চয়ই তিনি জান্নাতী মহিলাদের নেত্রী হবেন” ।১ 
এছাড়া সাহাবীদের আরো অনেক ফজীলত বর্ণিত হয়েছে। নির্দিষ্টভাবেও অনেক সাহাবীর 
ফজীলত বর্ণিত হয়েছে । তা বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না। তবে কোন সাহাবীর কোন বিষয়ে 
ফজীলত বর্ণিত হওয়ার অর্থ এই নয় যে, তিনি সকল দিক থেকে অন্যান্য সাহাবীদের চেয়ে 
উত্তম । তবে চার খলীফার কথা ভিন্ন । প্রথম তিন খলীফার মর্যাদা পূর্বোক্ত ইবনে উমারের বর্ণিত 
হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। আর আলী (রাঃ)এর ব্যাপারে কথা হল আহলে সুন্নাতের ইজমার দ্বারা 
প্রমাণিত আছে তিন খলীফার পর তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি । 
প্রশ্নঃ (২১০) রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর পর খেলাফতের সময়কাল কত বছর? 


1 - মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী, অধ্যায়ঃ আবওয়াবুল মানাকিব । ইমাম তিরমিযী বলেনঃ হাদীছটি হাসান সহীহ । 
* _ তিরমিযী, অধ্যায়ঃ আবওয়াবুল মানাকিব। 

১ - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ফাযায়েল। 

+ - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ফাযায়েল। 

5 - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ফাযায়েল। 

€ - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ফাযায়েল । 


কুরআন ও সহীহ হাদীছের আলোকে ২শতাধিক প্রশ্নোত্তরসহ নাজাত প্রাপ্ত দলের আকীদাহ 


উত্তরঃ সাফীনাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 
(75181 all SESE ০598 22 29৬.) 

“ত্রিশ বছর পর্যন্ত খেলাফতে নবুওয়াত চলতে থাকবে । এরপর আল্লাহ যাকে চান তাকে রাজত্ব 
দান করবেন।* এই ত্রিশ বছর আবু বকর, উমার, উছমান ও আলী (রাঃ)এর খেলাফতের 
মাধ্যমে পূর্ণ হয়েছে। আবু বকরের খেলাফতকাল দুই বছর তিন মাস, উমার (রাঃ)এর খেলাফত 
দশ বছর ছয়মাস, উছমান (রাঃ)এর খেলাফত বার বছর এবং আলী (রাঃ)এর খেলাফত চার 
বছর নয়মাস। এবং হাসান (রাঃ)এর বায়আতের কাল ছিল ছয়মাস। এভাবেই খেলাফতে 
নবুওয়াতের ত্রিশ বছর পরিপূর্ণ হয়েছে। 

ইসলামের ইতিহাসে মুআবিয়া ছিলেন সর্বপ্রথম বাদশাহ । তিনি রাজা-বাদশাদের মধ্যে সর্বোত্তম 
ও সর্বশ্রেষ্ঠ । তারপর থেকে উমার বিন আব্দুল আযীয পর্যন্ত যালেম বাদশার রাজত্ব চলছিল। 
অতঃপর উমার বিন আব্দুল আযীয আসলেন । খোলাফায়ে রাশেদার ধারায় রাজ্য পরিচালনা করার 
কারণে আলেমগণ তাকে ইসলামের পঞ্চম খলীফা হিসাবে গণনা করেছেন । 
প্রশ্নঃ (২১১) চার খলীফার খেলাফতের দলীল কী? 
উত্তরঃ যে সমস্ত দলীল দ্বারা চার খলীফার খেলাফত প্রমাণিত, তা গণনা করে শেষ করা যাবে 
না। 
(১) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খেলাফতে নবুওয়াতকে ত্রিশ বছরের মধ্যে সীমিত 
করেছেন । আর তা ত্রিশ বছর পর্যন্তই বহাল ছিল। 
(২) ইতিপূর্বে আমরা অন্যান্য সাহাবীর উপর চার খলীফার ফজীলত বর্ণনা করেছি। তাদের 
খেলাফতের ধারাবাহিকতা অনুসারেই ধারাবাহিকভাবে তাদের ফজীলত বর্ণিত হয়েছে। 
(৩) আবু দাউদ ও অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থে সামুরা বিন জুন্দুব (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, 
জনৈক ব্যক্তি বললঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আকাশ থেকে একটি বালতি 
নামানো হয়েছে। আবু বকর রোঃ) এসে সেই বালতির কিনারায় ধরে তা হতে সামান্য পানি 
পান করলেন। তারপর উমার (রাঃ) এসে সেই বালতির কিনারায় ধরে তা হতে তৃপ্তিসহকারে 
পানি পান করলেন। তারপর উছমান (রাঃ) এসে সেই বালতির কিনারায় ধরে তৃপ্তিসহকারে 
পানি পান করলেন। তারপর আলী (রাঃ) এসে সেই বালতির কিনারায় ধরলেন । কিন্তু বালতি 
কাপতে শুরু করল এবং তা থেকে কিছু পানি ছিটে তার শরীরে লাগল ।২ 
(8) সবচেয়ে শক্তিশালী দলীল হচ্ছে এই চারজন খলীফার খেলাফতের ব্যাপারে উম্মাতের 
আলেমদের ইজমা বা একমত্য সংঘটিত হয়েছে। শুধু বিদআতী ও গোমরাহ লোক ব্যতীত 


1 - আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ কিতাবুস্‌ সুন্নাহ । 

* - আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ কিতাবুস্‌ সুন্নাহ । ইমাম আলবানী হাদীছটিকে যঈফ বলেছেন । 

স-_ স্বপ্নের ব্যাখ্যা হল উপরোক্ত সিরিয়াল অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে আবু বকর উমার, উছমান ও আলী (রাঃ) খলীফা হবেন । বালতি 
হতে প্রত্যেকের কম বেশী পানি পান করা খেলাফতের সময়সীমার প্রমাণ বহন করে । 
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কেউ তাদের কারো খেলাফত অস্বীকার করতে পারে না। 
প্রশ্নঃ (২১২) সংক্ষিপ্তভাবে আবু বকর, উমার ও উছমান (রাঃ)এর খেলাফতের দলীল পেশ 
করুন 
উত্তরঃ এব্যাপ্যারে অনেক দলীল রয়েছে। তার মধ্যে থেকে কতিপয় দলীল পূর্বে আলোচনা 
করা হয়েছে । আবু বাকরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, একদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বললেনঃ 
sh ৩৩৪5 Ks ০০ LL ০ UF ৫ SE শি ও 9৮) OG 0 ৬ ৪১১৪ 
(37৮1৫ 092 ৮ শেড $ ৩০২৯১ ৮০৬ 9953 ৫ = ৯৮৫০ ৩ ১5 ০৫ 
“আজ তোমাদের মধ্যে কেউ কোন স্বপ্ন দেখেছে কি? এক ব্যক্তি বললঃ আমি দেখলাম আকাশ 
থেকে একটি দাড়িপাল্লা অবতরণ করল । আপনাকে এবং আবু বকরকে দাড়িপাল্লায় তোলা হল । 
এতে আপনার ওজন বেশী হল । তারপর আবু বকর ও উমারকে ওজন করা হল । এবার আবু 
বকরের ওজন বেশী হল। এরপর উমার ও উছমানকে ওজন করার সময় উছমানের তুলনায় 
উমারের ওজন বেশী হল। তারপর দাড়িপাল্লা উঠিয়ে নেয়া হল” ৷ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেনঃ 
১০৬ bay 2 ৩6 ৮৯ bn os পল এ পর এ ০৮০ bs ৪ ওঁ এ শক ১৪০ আঃ জট 
০০ 
“আজ রাতে একজন সৎ লোককে স্বপ্নে দেখানো হয়েছে যে, আবু বকরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লামএর সাথে জোড়া দেয়া হয়েছে। উমারকে আবু বকরের সাথে জোড়া দেয়া 
হয়েছে এবং উছমানকে উমারের সাথে জোড়া দেয়া হয়েছে” ৷* 
প্রশ্নঃ (২১৩) আবু বকর ও উমার (রাঃ)এর খেলাফতের উপর দলীল কী? 
উত্তরঃ আবু বকর ও উমার (রাঃ)এর খেলাফতের উপর অসংখ্য দলীল রয়েছে। 
(১) বুখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 
UB Ge LB Ged gf bd লে নি গত 0 Ge ০ 5 GF ক এটি লি 0 ৪ ৪ 
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“একদা আমি ঘুমিয়ে ছিলাম ৷ স্বপ্নে দেখি আমি একটি কূপের পাশে ছিলাম । দেখলাম সেখানে 
একটি বালতি রাখা আছে। আল্লাহ যা চেয়েছেন আমি সে পরিমাণ পানি উঠালাম। অতঃপর 


1 - আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ কিতাবুস্‌ সুন্নাহ । ইমাম হাকেম হাদীছটিকে সহীহ বলেছেন। 
* - আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ কিতাবুস্‌ সুন্নাহ । ইমাম হাকেম হাদীছটিকে সহীহ বলেছেন । তবে আলবানী (রঃ) যঈফ বলেছেন। 


কুরআন ও সহীহ হাদীছের আলোকে ২শতাধিক প্রশ্নোত্তরসহ নাজাত প্রাপ্ত দলের আকীদাহ 


আবু বকর (রাঃ) বালতি নিলেন এবং এক বালতি বা দুই বালতি পানি উঠালেন। তার পানি 
উঠানোর মধ্যে দুর্বলতা পরিলক্ষিত হচ্ছিল। আল্লাহ্‌ তার এই দুর্বলতা ক্ষমা করুন। তারপর 
বালতিটি বিশাল আকার ধারণ করল । তখন উমার ইবনুল খাত্তাব তা ধরলেন। আমি এমন 
কোন শক্তিশালী পুরুষ দেখিনি যিনি উমারের ন্যায় বালতি উঠাতে পারে। উমার (রাঃ) পানি 
উঠিয়ে কূপের নিকস্থ সকল মানুষ ও তাদের জানোওয়ারগুলোকে পরিতৃপ্ত করে দিলেন ।১ 
প্রশ্নঃ ২১৪) আবু বকর (রাঃ)এর খেলাফত এবং তার প্রথম খলীফা হওয়ার দলীল কী? 
উত্তরঃ আবু বকর (রাঃ)এর খেলাফত এবং তিনি প্রথম খলীফা হওয়ার ব্যাপরে অগণিত দলীল 
রয়েছে। কতিপয় দলীল তো ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। তাছাড়া নিয়ে আরো কয়েকটি 
দলীল উল্লেখ করা হল। 
(১) বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, 
চির 4:০9 ৩৬ আশি ৩ ৬৮ ৩ ভন 0:34 এ se 3 ১০টি 
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“এক মহিলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর নিকট আগমণ করল । তিনি মহিলাকে 
পুনরায় আসার আদেশ দিলেন । মহিলাটি বলতে লাগলঃ আমি যদি পুনরায় এসে আপনাকে না 
পাই, তাহলে আমি কার কাছে যাব? অর্থাৎ আপনার ইন্তেকাল হলে কার কাছে যাব? নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ তুমি যদি আমাকে না পাও তবে তুমি আবু বকরের 
কাছে যাবে” ।২ 
(২) সহীহ মুসলিমে আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেনঃ মৃত্যু শয্যায় শায়িত 
অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেনঃ 
৩) এটা ও ৬৩ ০০৪) LE এডি এ ওল Bois HE এলি এ তি এ এ শি) 
A এআ ১১৮০9 d 
“তুমি তোমার পিতা আবু বকর এবং তোমার ভাইকে আমার কাছে ডেকে আন। আমি 
খেলাফতের ব্যাপারে একটি লিখিত বার্তা প্রদান করব। কেননা আমার আশঙ্কা হচ্ছে 
খেলাফতের কোন আশা পোষণকারী আশা পোষণ করবে এবং বলবেঃ আমিই খেলাফতের 
বেশী হকদার। অথচ আল্লাহ্‌ তাআলা এবং মুমিনগণ আবু বকর ব্যতীত অন্য কারো খলীফা 
হওয়াতে রাজী নন। 
(৩) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃত্যু রোগে আক্রান্ত হয়ে নামাযে আবু বকরকে 
ইমামতি করার ব্যাপারে একই কথা বলেছেন। 


৷ - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ফাযায়েল। 
* - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ফাযায়েল। 


কুরআন ও সহীহ হাদীছের আলোকে ২শতাধিক প্রশ্নোত্তরসহ নাজাত প্রাপ্ত দলের আকীদাহ 


সমস্ত আনসার ও মুহাজির ও অন্যান্য সাহাবীগণ সম্মিলিতভাবে আবু বকর (রাঃ)এর 
খেলাফতের উপর বায়আত করেছেন । 
প্রশ্নঃ (২১৫) আবু বকরের পরে উমার (রাঃ)এর খেলাফতের দলীল কি? 
উত্তরঃ আবু বকরের পর উমার (রাঃ) খলীফা হওয়ার অধিক হকদার ছিলেন। এ ব্যাপারে 
অনেক দলীল রয়েছে। কতিপয় দলীল পূর্বে আলোচিত হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেনঃ 

০৯) KT af ও 909 ভবে tp lL LGU SG SEU ভ১ সি ৪) 

“আমি জানিনা যে, তোমাদের মধ্যে আমি কত দিন বেঁচে থাকব । আমার পরে তোমরা আবু 
বকর ও উমার- এই দু'জনের অনুসরণ করবে”।১ এই বলে তিনি আবু বকর ও উমার 
(রাঃ)এর দিকে ইঙ্গিত করেছেন । 

হুজায়ফা (রাঃ)এর হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, তিনি একদা উমার বিন খাত্তাব (রাঃ)এর কাছে 
বসা ছিলেন। উমার (রাঃ) বললেনঃ “তোমাদের মধ্যে কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
হতে বর্ণিত ফিতনার হাদীছ মুখস্থ রেখেছে? হুজায়ফা (রাঃ) বললেনঃ মানুষ ধন-সম্পদ, স্ত্রী- 
পরিবার ও সন্তান-সন্ততি নিয়ে ফিতনায় পড়ে যে গুনাহর কাজে লিপ্ত হবে নামায, সাদকাহ, 
সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ এবং অন্যান্য সৎকাজ তা মিটিয়ে দিবে। উমার 
(রাঃ) বললেনঃ আমি আপনাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করছিনা। আপনাকে সে ফিতনা সম্পর্কে 
জিজ্ঞেস করছি, যা সাগরের ঢেউয়ের মত আসতে থাকবে । হুজায়ফা (রাঃ) বললেনঃ হে 
আমীরুল মু'মিনীন! এরকম ফিতনায় আপনি পতিত হবেন না। কারণ আপনার মাঝে এবং 
ফিতনার মাঝে একটি বন্ধ দরজা রয়েছে। উমার (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেনঃ সেই দরজাটি খুলে 
দেয়া হবে? না কি বল প্রয়োগ করে ভেঙ্গে ফেলা হবে? হুজায়ফা (রাঃ) বললেন; বরং তা ভেঙ্গে 
ফেলা হবে । উমার (রাঃ) বললেনঃ তাই যদি হয় আর কোন দিন তা বন্ধ করা সম্ভব হবে না। 
হুজায়ফা (রাঃ) বলেনঃ আমি বললামঃ হ্যা, তাই। সাহাবীগণ বলেনঃ আমরা হুজায়ফাকে 
জিজ্ঞেস করলামঃ উমার (রাঃ) কি জানতেন সেই বন্ধ দরজা কোনটি? তিনি বললেনঃ দিনের পর 
রাত্রির আগমণ যেমন নিশ্চিত তেমনি নিশ্চিতভাবেই তিনি তা জানতেন । হাদীছের শেষাংশে 
এসেছে সেই বন্ধ দরজাটি ছিলেন উমার (রাঃ) স্বয়ং নিজেই ।২ উমার (রাঃ) নিহত হওয়ার পর 
মুসলমানদের পারস্পরিক তলোয়ারবাজি বন্ধ হয়নি। আবু বকরের পর উমার (রাঃ)এর 
খেলাফতের উপর মুসলমানদের ইজমা তথা একমত্য সংঘটিত হয়েছে। 
প্রশ্নঃ (২১৬) আবু বকর ও উমারের পর উছমান (রোঃ)এর খেলাফতের দলীল কী? 
উত্তরঃ উছমান (রাঃ)এর খেলাফতের উপর অনেক দলীল রয়েছে। কতিপয় দলীল আমরা পূর্বে 


1 - তিরমিযী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল মানাকিব ৷ সিলসিলায়ে সাহীহা হাদীছ নং- ১২৩৩ । 
2 - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ফিতান। 


কুরআন ও সহীহ হাদীছের আলোকে ২শতাধিক প্রশ্নোত্তরসহ নাজাত প্রাপ্ত দলের আকীদাহ 


বর্ণনা করেছি। কাব বিন উজরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
ফিতনা সম্পর্কে আলোচনা করলেন এবং বললেন তা খুবই নিকটবর্তী । সেখান দিয়ে এক ব্যক্তি নীচু 
করে অতিক্রম করল । রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেনঃ এই ব্যক্তি সেদিন 
হেদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে । কাব বিন আজরা বলেনঃ দ্রুত অগ্রসর হয়ে উছমানের কোমরে 
ধরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সামনে হাজির করলাম এবং জিজ্ঞেস করলামঃ এই 
ব্যক্তি? তিনি বললেনঃ হ্যা, এই ব্যক্তি” আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম বলেনঃ 
93 4 ০০ এত LES ও ডন 996 Cy চি ৩ IY, ৩ ১৫ ও) 
০০৮ ১৪৩ ০১ 
“হে উছমান! আল্লাহ্‌ তাআলা যদি কোন দিন তোমাকে খেলাফতের দায়িত্ব দান করেন, তখন 
আল্লাহ তোমাকে যে কোর্তা পরিধান করিয়েছেন মুনাফেকরা যদি তা খুলে ফেলার দাবী করে 
তবে তুমি তা কখনই খুলবে না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কথাটি তিনবার 
বলেছেন।২ 
সর্বপ্রথম আহলুশ্‌ শুরা তথা উমার (রাঃ) নির্বাচিত উপদেষ্টা পরিষদ উছমান (রাঃ) জন্য 
খেলাফতের বায়আত করেছেন । আব্দুর রাহমান বিন আওফ (রাঃ)এর পর আলী (রাঃ) সর্বপ্রথম 
বায়আত করেন অতঃপর অন্যান্য সাহাবীগণ বায়আত করেন। 
প্রশ্নঃ (২১৭) আবু বকর, উমার এবং উছামান (রাঃ)এর পর আলী (রাঃ)এর খেলাফতের 
দলীল কী? 
উত্তরঃ তিন খলীফার পর আলী (রাঃ) খেলাফতের অধিক হকদার । এব্যাপারেও অনেক 
দলীল রয়েছে। কতিপয় দলীল আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
আম্মার বিন ইয়াসির রোঃ)এর ব্যাপারে বলেনঃ 
0 ATA সু এ! ১৯১ হি] gl Uf ০৩০9) 
“আম্মারের জন্য সুখবর! বিদ্রোহী দল তীকে হত্যা করবে। তিনি তাদেরকে জান্নাতের দিকে 
ডাকবেন আর তারা তাকে জাহান্নামের দিকে ডাকবে” ।* আম্মার আলী (োঃ)এর সাথে 
ছিলেন। সিরিয়া তথা মুআবীয়ার সৈনিকরা তাকে হত্যা করে। তিনি সুন্নাত, জামাআত এবং 
ইমামে হক তথা আলী (রাঃ)এর আনুগত্যের দিকে আহবান করছিলেন। অন্য এক বর্ণনায় 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 


1 - তিরমিযী, অধ্যায়ঃ মানাকিবু উছমান ৷ ইমাম তিরমিযী বলেনঃ হাদীছটি হাসান সহীহ । 
* - তিরমিযী, অধ্যায়ঃ মানাকিবু উছমান । ইমাম তিরমিযী বলেনঃ হাদীছটি হাসান। ইমাম আলবানী (রঃ) হাদীছটি সহীহ বলেছেন। 
১ - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল জিহাদ । 


কুরআন ও সহীহ হাদীছের আলোকে ২শতাধিক প্রশ্নোত্তরসহ নাজাত প্রাপ্ত দলের আকীদাহ 


(ও ১০] এ 2 ০৮৮40 0 BY এ BL ১৮৯ 
“মুসলমানদের দলাদলি ও মতবিরোধের সময় এক দল লোক মুসলমানদের জামাআ’ত থেকে 
বের হয়ে যাবে । এ খারেজী জামাআ’তকে দু'টি দলের মধ্যে সত্যের অধিক নিকটবর্তী দলের 
লোকেরা হত্যা করবে ।১ সেই খারেজী দল বের হলে নাহরাওয়ানের যুদ্ধে আলী তাদেরকে 
হত্যা করেন। সুতরাং সমস্ত আহলুস্‌ সুন্নাতের এঁক্যবদ্ধ মতে তিনিই হকের অধিক নিকটবর্তী । 
প্রশ্নঃ (২১৮) শাসক ও বাদশাদের প্রতি আমাদের কর্তব্য কি? 
উত্তরঃ শাসক শ্রেণীর প্রতি আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে তাদেরকে হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার 
নসীহত করা । ন্যায় ও হকের ক্ষেত্রে তাদের আনুগত্য করা ও নরম ভাষায় তাদেরকে উপদেশ 
দেয়া। অনুরূপভাবে তাদের পিছনে নামায আদায় করা, তাদের নেতৃত্বে জেহাদে অংশ গ্রহণ করা, 
তাদের নিকট যাকাতের মাল সোপর্দ করা, তারা যুলুম করলেও ধৈর্যধারণ করা, সুস্পষ্ট কুফরী 
প্রকাশ না পেলে তাদের বিরুদ্ধে অন্ত্রধারণ করা থেকে বিরত থাকা, তাদের মিথ্যা প্রশংসা করে 
তাদেরকে ধোকা না দেয়া এবং তাদের জন্য আল্লাহর নিকট সংশোধন ও তাওফীক প্রার্থনা করা 
আবশ্যক । 
প্রশ্নঃ (২১৯) শাসকদের প্রতি অনুগত থাকার দলীল কী? 
উত্তরঃ শাসকদের আনুগত্য করা অপরিহার্য । এ ব্যাপারে অনেক দলীল বিদ্যমান। আল্লাহ 
তা'লা বলেনঃ 
৫ Al fl LEMS LT ০0 এটি 
“হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর নির্দেশ মান্য কর, নির্দেশ মান্য কর রাসুলের এবং 
তোমাদের মধ্যে যারা তোমাদের দায়িতৃশীল তাদের” । (সূরা নিসাঃ ৫৯) নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 
Cee Lee পে 0 EAN AGA YS 
“হে লোক সকল! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। তোমরা শুন ও আনুগত্য কর। যদিও 
তোমাদের উপর একজন হাবশী ক্রীতদাসকে আমীর বানানো হয়” ।২ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 
(৮৬ ৪ ০5 ০৩1০ হক 396 5 BY এড ath BK ৬ of ওঠি ১ 
“যে ব্যক্তি তার আমীরের ভিতরে অপছন্দনীয় কিছু দেখে সে যেন ধৈর্য ধারণ করে এবং 
জামাআত বদ্ধ থাকে । কেননা যে ব্যক্তি জামাআত থেকে এক বিঘত পরিমাণ দূরে সড়ে গিয়ে 


1 - সহীহ মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুষ্‌ যাকাত । 
* - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল আহকাম । 


কুরআন ও সহীহ হাদীছের আলোকে ২শতাধিক প্রশ্নোত্তরসহ নাজাত প্রাপ্ত দলের আকীদাহ 


মৃত্যু বরণ করবে তার মৃত্যু হবে জাহেলী যুগের মৃত্যু বরণ করার মত” ৷” উবাদা বিন সামেত 
(রাঃ) বলেনঃ 
৬3 959 Ll এ এরও ও রও এলি DEG HG los পুডি dh এত ILS UGS) 
১৫৩15175115 Sf SI হি ক্ধে E58 ও ৩টি এ Hf, ৮44) CS 1 
(৩৮ এ এ 0 
“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। আমরা তার 
কাছে বায়আত করলাম । তিনি যেসব বিষয়ের বায়আত নিলেন তার মধ্যে এও ছিল যে, 
ইচ্ছায়-অনিচ্ছায়, সুখে-দুঃখে সকল অবস্থায় শ্রবণ করব এবং আনুগত্য করব । অন্যদেরকে 
নিজেদের উপর প্রাধান্য দিব। আরও বায়আত নিলেন যে, আমরা যেন দায়িত্বশীল ও 
শাসকদের আনুগত্য বর্জন না করি। শাসক শ্রেণীর মধ্যে সুস্পষ্ট কুফরী দেখা দিলে এবং 
সেব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ হতে তোমাদের নিকট কোন দলীল থাকলে তোমরা তাদের 
আনুগত্য বর্জন করতে পার” ।২ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 
Cb HALE sl ES 5০ Bl ৩ 1৪6 A SY 
“তোমাদের উপর একজন কালো নাক-কান কাটা ক্রীতদাসকে আমীর বানানো হলেও সে যদি 
তোমাদেরকে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী পরিচালনা করে তাহলে তোমরা তার কথা শুন ও তার 
আনুগত্য কর” ।* নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেনঃ 
CAL YE Eas Hl BB a EMU তে জিন পন 9৫০০ 
“মুসলিম ব্যক্তির করণীয় হচ্ছে আমীরের কথা শ্রবণ করা ও তা মান্য করা, চাই তার সেই 
কথা পছন্দ হোক বা অপছন্দ হোক । তবে আমীর পাপ কাজের আদেশ দিলে সেই আদেশ 
শ্রবণ করা এবং তা মানা যাবে না” ।+ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেনঃ 
(১১৭ ৬ Fl Cl 
“আনুগত্য কেবল ভাল কাজের ক্ষেত্রেই করতে হবে” ।€ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 
আরও বলেনঃ 


Sih দি বার 2১1০০৫5084০, 25 5 
(৮3 তেও ৬৩৩ ০৩3 ৮০৪৮ 272 ০1১) 


৷ - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ফিতান । 
* - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ফিতান। 
১ - মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ইমারাত ৷ 
+ - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল আহকাম । 
5 - মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ইমারাত । 
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“শাসক যদি তোমার পিঠে আঘাত করে এবং তোমার মাল ছিনিয়ে নেয়, তবেও তুমি শাসকের 
কথা শুন ও মান” ৷" 
বেক He CU এ GOD ০০ ১৪ IES এ এও তে ও জরে ৩৮৬৮ WEED 
“যে ব্যক্তি আনুগত্য প্রত্যাখ্যান করবে, কিয়ামতের দিন সে আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় 
সাক্ষাত করবে যে, তার নাজাতের কোন দলীল থাকবে না। আর যে ব্যক্তি বায়আতহীন 
অবস্থায় মৃত্যু বরণ করবে তার মৃত্যু হবে জাহেলী যুগের মৃত্যু বরণ করার মত” ৷* 
OE 1৫৮৭৩ 1০৩ kos ভে Bl ৮৩ LG এগ 
“এই উম্মাত এক্যবদ্ধ থাকাবস্থায় যে ব্যক্তি তাদের এঁক্যে ফাটল ধরাতে চেষ্টা করবে, 
তলোয়ার দিয়ে তার গর্দান উড়িয়ে দাও। সে যে কেউ হোক না কেন” | * 
MEE ১৬9৩ ৬৩১ ৩৯ LE Mo RL be CR উদ IAT ১৯০ পল SKE) 
0৮০ ০৩ 0৬ 
“অচিরেই কিছু শাসক এমন হবে, তাদের কিছু কাজ তোমরা ভাল মনে করবে আর কিছু কাজ 
তোমরা মন্দ মনে করবে । সুতরাং যে ব্যক্তি অন্যায়কে জানতে পারবে সে মুক্ত থাকতে 
পারবে । আর যে ব্যক্তি অন্যায়ের প্রতিবাদ করবে, সে বেচে যাবে । তবে যে ব্যক্তি সেই 
অন্যায়কে সমর্থন করবে এবং তাতে শাসকের অনুসরণ করবে (সে ধ্বংস হবে) সাহাবীগণ 
বললেনঃ আমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করব না? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ 
না। যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নামায আদায় করতে থাকবে” এছাড়া আরো সহীহ হাদীছ 
রয়েছে। 
প্রশ্নঃ (২২০) কার উপর সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ ওয়াজিব? সৎকাজের 
আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধের স্তর কয়টি? 


1 - মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ইমারাত। 

* - মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ইমারাত । 

২ - মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ইমারাত। * বর্তমানে পীরেরা তাদের মুরীদদের থেকে বাইআত নিয়ে থাকে । অনুরূপভাবে বিভিন্ন 
ইসলামের দলের আমীরগণ দলের কর্মীদের নিকট থেকে বাইআত গ্রহণ করে এবং সে ক্ষেত্রে তারা বাইআত সংক্রান্ত কুরআনের 
আয়াত ও উপরোক্ত হাদীছগুলো দলীল হিসেবে পেশ করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের এ কার্যক্রম ইসলামী শরীয়তের সম্পূর্ণ 
বিপরীত ৷ কেননা উপরোক্ত হাদীছগুলোর উদ্দেশ্য হল মুসলিম শাসক কর্তৃক জনগণের প্রতিনিধি ও বিশেষ ব্যক্তি নিকট বাইআত বা 
আনুগত্যের শপথ নেয়া । এ অর্থেই ইসলামের প্রথম যুগ থেকে মুসলিম খলীফাগণ শাসন ক্ষমতায় সমাসীন হওয়ার পর বাইআত 
নিয়েছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর ইন্তেকালের পর আবু বকর (রাঃ) খলীফা হওয়ার পর বাইআত নিয়েছেন, তার 
পরে উমার (রাঃ) খলীফা বাইআত নিয়েছেন, তারপর উছমান ও আলী (রাঃ) এভাবেই পরবর্তী যুগের মুসলিম শাসকগণ বাইআত 
নিয়েছেন। কিন্ত ইসলামের প্রথম যুগের ইতিহাসে এমন কোন তথ্য পাওয়া যায়না যে, বিশেষ কোন আলেম সাধারণ মুসলমানদের 
নিকট থেকে বাইআত গ্রহণ করেছেন। যদি কোন দেশে ইসলামী আদর্শ ভিত্তিক শাসন ব্যবস্থা না থাকায় বাইআত গ্রহণের প্রচলন না 
থাকে, সে ক্ষেত্রে কোন পীর বা আলেম মুরীদ বানানোর জন্য বাইআতের উপরোক্ত হাদীছগুলো মানুষের কাছে পেশ করা চরম 
অন্যায় । 

+ - মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ইমরাত । 


কুরআন ও সহীহ হাদীছের আলোকে ২শতাধিক প্রশ্নোত্তরসহ নাজাত প্রাপ্ত দলের আকীদাহ 


উত্তরঃ প্রত্যেক মুসলিমের উপর সাধ্যানুযায়ী সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধের 
দায়িত্‌ পালন করা ওয়াজিব । আল্লাহ তাআলা বলেনঃ 

COAL এ KEL ০6 ৩20 ১১১০০ SAN ০৭ এ ৩১ BSS ST) 
“তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা আবশ্যক, যারা কল্যাণের দিকে আহবান করবে, 
মানুষকে সৎকাজের আদেশ দিবে এবং অসৎ কাজ থেকে বারণ করবে । আর তারাই হবে 
সফলকাম” । (সূরা আল-ইমরান ১০৪) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 
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“তোমাদের মধ্যে যে কেউ অন্যায় কাজ হতে দেখবে, সে যেন হাত দ্বারা তা প্রতিহত করে। 
হাত দ্বারা প্রতিহত করতে না পারলে, জবান দিয়ে প্রতিবাদ করবে । তাও করতে না পারলে 
অন্তর দিয়ে সে অন্যায় কাজকে মন্দ মনে করবে । তবে এটি হচ্ছে সবচেয়ে দুর্বল ঈমানের 
পরিচয়” ৷ 

এ বিষয়ে অসংখ্য কুরআনের আয়াত ও সহীহ হাদীছ এসেছে । এগুলোর প্রতিটিই প্রমাণ করে 

যে, যে কেউ অন্যায় কাজ হতে দেখবে, তার উপর সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের 
নিষেধ করা ওয়াজিব । সে এই ওয়াজিব পালন থেকে রেহাই পাবে না, যতক্ষণ না অন্য কেউ এ 
দায়িত্ব পালন করবে । প্রত্যেকেই সামর্থ অনুযায়ী এ দায়িত্বে আঞ্জাম দিবে । যে বান্দা যত অধিক 
সামর্থ রাখবে, তার উপর তত অধিক সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধের দায়িত্‌ 
পালন করা ওয়াজিব । পাপী ও গুনাহগারদের উপর আল্লাহর আযাব নাযিল হলে পাপ কাজে 
বাধা দানকারীগণই কেবল আযাব থেকে পরিত্রাণ পাবে । অন্যথায় সকলেই আযাবে গ্রেফতার 
হবে। 
প্রশ্ন ২২১) কারামতে আওলীয়া বা আলেমদের অলৌকিক ঘটনা প্রকাশিত হওয়ার ইসলামের 
বিধান কি? 
উত্তরঃ আউলীয়াদের কারামত সত্য । আল্লাহ তাআ'লা তাদের হাতে অলৌকিক ও সাধারণ 
নিয়মের বিপরীত এমন ঘটনা প্রকাশ করে থাকেন যাতে তাদের কোন হাত নেই । তবে কারামত 
চ্যালেঞ্জ আকারে প্রকাশিত হয় না। বরং আল্লাহই তাদের হাতে কারামত প্রকাশ করেন। 
এমনকি অলীগণ তা জানতেও পারেন না। যেমন আসহাবে কাহাফের ঘটনা", গুহায় আটকদের 


1 - মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ঈমান । 

* - আসহাবে কাহফের ঘটনা এই যে, তারা হল বনী ইসরাঈলের এ সকল লোক যারা যালেম বাদশার পাকড়াও থেকে দ্বীন নিয়ে 
পলায়ন করে গুহায় আশ্রয় নিয়েছিল । আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদেরকে তিনশত নয় বছর পর্যন্ত ঘুম পাড়িয়েছিলেন। তাদের ঘটনা সূরা 
কাহ্‌ফে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। সুতরাং বিস্তারিত জানার জন্য পাঠদেরকে সূরা কাহফ ও তার তাফসীর পাঠ করার 
পরামর্শ দেয়া গেল। 


কুরআন ও সহীহ হাদীছের আলোকে ২শতাধিক প্রশ্নোত্তরসহ নাজাত প্রাপ্ত দলের আকীদাহ 


ঘটনা, 


বনী ইসরাঈলের পাদ্রী জুরাইজের ঘটনা । মূলতঃ আওলীয়াদের কারামত তাদের নবীদের 


1 _ ইবনে উমার (রাঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, অতীত কালে তিনজন লোক পথ চলছিল 
পথিমধ্যে ঝড়-বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। নিরাপদ আশ্রয় হিসাবে তারা একটি পাহাড়ের গুহায় ঢুকে পড়ল । উপর থেকে বিশাল আকারের 
একটি পাথর গড়িয়ে এসে গুহার মুখ বন্ধ হয়ে গেল। তাদের জন্য বের হওয়ার কোন সুযোগ অবশিষ্ট রইল না। তাদের একজন 
অপরজনকে বলতে লাগল, তোমরা প্রত্যেকেই আপন আপন সৎআমল আল্লাহর দরবারে তুলে ধরে তার উসীলা দিয়ে দু'আ কর 
এতে হয়ত আল্লাহ আমাদের জন্য বের হওয়ার ব্যবস্থা করে দিবেন। 
তাদের একজন বলল, হে আল্লাহ! আমার পিতা-মাতা অতি বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হয়েছিল, আমার কতিপয় শিশু সন্তানও ছিল 
আমি ছিলাম তাদের জন্য একমাত্র উপার্জনকারী। আমি প্রতিদিন ছাগল চরানোর জন্য মাঠে চলে যেতাম । বিকালে ঘরে ফেরত 
এসে দুধ দহন করে আমি প্রথমে পিতা-মাতাকে পান করাতাম, পরে আমার শিশু সন্তানদেরকে পান করাতাম। এটি ছিল আমার 
প্রতিদিনের অভ্যাস। একদিন ঘাসের সন্ধানে আমি অনেক দূরে চলে গেলাম। এসে দেখি আমার পিতা-মাতা ঘুমিয়ে পড়েছে 
আমার অভ্যাসমত আমি দুধ দহন করে দুধের পেয়ালা নিয়ে তাদের মাথার পাশে দীড়িয়ে রইলাম । আমি তাদেরকে ঘুম থেকে 
জাগ্রত করাকে অপছন্দ করলাম । যেমনভাবে অপছন্দ করলাম পিতা-মাতার পূর্বে সন্তানদেরকে দুধ পান করানোকে। শিশু সন্ত 
Iনগুলো আমার পায়ের কাছে ক্ষুধার তাড়নায় চিৎকার করতেছিল। এভাবে সারা রাত কেটে গিয়ে ফজর উদীত হল । আমার পিতা- 
মাতা ঘুম থেকে জাগলেন। আমি তাদেরকে প্রথমে পান করালাম অতঃপর আমার ছেলে-মেয়েদেরকে পান করালাম 
হে আল্লাহ! আপনি অবশ্যই জানেন যে, আমি একাজটি একমাত্র আপনার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সম্পাদন করেছি। এই আমলটির 
উসীলায় আমাদের জন্য বের হওয়ার রাস্তা করে দিন। এভাবে দু'আ করার সাথে সাথে পাথরটি একটু সরে গেল, তারা আকাশ দেখতে 
পেল, কিন্তু তখনও বের হওয়ার মত রাস্তা হয়নি । দ্বিতীয় ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ! আমার একজন চাচাতো বোন ছিল । সে ছিল আমার 
কাছে অত্যন্ত প্রিয় এবং একজন পুরুষ কোন মহিলার প্রতি যতদূর আসক্ত হতে পারে, আমি ছিলাম তার প্রতি ততটুকু আসক্ত । আমি 
তার কাছে আমার মনোবাসনা পেশ করলাম । সে একশত স্বর্ণমুদ্রা দেয়ার শর্তে তাতে সম্মত হল । আমি অনেক পরিশ্রম করে একশত 
স্বর্ণমুদ্রা সংগ্রহ করে তার কাছে গমণ করলাম । সে সম্মতি প্রকাশ করার পর আমি তার উভয় উরুর মধ্যে বসে পড়লাম । এমন সময় 
সে বলে উঠল, হে আল্লাহর বান্দা! আল্লাহকে ভয় কর, আমার সতীত্ব নষ্ট করো না। এ কথা শুনে আমি তাকে ছেড়ে দিলাম । 

হে আল্লাহ! আপনি যদি মনে করেন যে, আমি আপনার ভয়ে সেদিন পাপের কাজ থেকে বিরত হয়েছি, তাহলে আজ আমাদেরকে 
এখান থেকে বের হওয়ার ব্যবস্থা করে দিন। সাথে সাথে পাথরটি আরো একটু সরে গেল কিন্তু তখনও বের হওয়ার মত রাস্তা 
হয়নি। 
তৃতীয়জন বললঃ হে আল্লাহ! নির্ধারিত বেতনের বিনিময়ে আমি একজন শ্রমিক নিয়োগ করলাম । কাজ শেষ করে সে আমার 
কাছে পারিশ্রমিক চাইলে আমি তা প্রদান করলাম, কিন্তু সে উহা গ্রহণ না করেই চলে গেল। আমি তার প্রাপ্য টাকা বাড়াতে 
থাকলাম । একপর্যায়ে তা একপাল গরুতে পরিণত হল । আমি গরুগুলো মাঠে চরানোর জন্য একজন রাখালও নিয়োগ করলাম । 
অনেক দিন পর সেই লোকটি আমার কাছে এসে তার মজুরী চাইল । আমি বললামঃ তুমি রাখালসহ উক্ত গরুর পালটি নিয়ে চলে 
যাও। সে বলল, হে আল্লাহর বান্দা! আমার প্রাপ্য দিয়ে দাও এবং আমার সাথে বিদ্রুপ করো না। আমি বললাম, বিদ্রুপ করি নাই; 
বরং এগুলো তোমার। আমি তোমার এক দিনের মজুরী দিয়ে এগুলো করেছি। তাই তুমি রাখালসহ গরুর পালটি নিয়ে চল। 
অতঃপর সে গরুর পালটি নিয়ে চলে গেল । একটিও রেখে যায়নি । 

হে আল্লাহ! আপনি যদি মনে করেন যে, আমি আপনার সন্তুষ্টির জন্য একাজটি করেছি, তাহলে আজ আমাদেরকে এখান থেকে 
বের হওয়ার ব্যবস্থা করে দিন। সাথে সাথে পাথরটি সম্পূর্ণরূপে সরে গেল । তারা নিরাপদে সেখান থেকে বের হয়ে এল । (বুখারী, 
অধ্যায়ঃ আহাদীছুল আমীয়া) 
২ - বানী ইসরাঈলের মধ্যে জুরাইয নামের একজন পরহেজগার লোক ছিল । সে ইবাদতের জন্য একটি গীর্জা তৈরী করে তথায় 
সর্বদা ইবাদতে লিপ্ত ছিল। সে এক দিন নামাযরত অবস্থায় ছিল। এমন সময় তার মা এসে ডাক দিল। জুরাইজ বললঃ হে আমার 
প্রতিপালক! আমার মা এবং আমার নামায । অর্থাৎ আমি এখন কি করব? আমার মায়ের ডাকে সাড়া দিব? না নামাযে লিপ্ত থাকব? 
এই বলে সে নামাযের মধ্যে রয়ে গেল। মায়ের ডাকে সাড়া দিলনা । মা ব্যর্থ হয়ে চলে গেল। পরের দিন তার মা আবার আগমণ 
করল । সেদিনও জুরাইয নামাযে ছিল৷ তার মায়ের কণ্ঠ শুনে সে বললঃ হে আমার প্রতিপালক! আমার মা এবং আমার নামায । 
অর্থাৎ আমি এখন কি করব? আমার মায়ের ডাকে সাড়া দিব? না নামাযে লিপ্ত থাকব? এই বলে সে নামাযের মধ্যে রয়ে গেল । 
মায়ের ডাকে সাড়া দিলনা । মা ব্যর্থ হয়ে আজও চলে গেল। তৃতীয় দিনেও তার মা এসে তাকে নামায রত পেল। জুরাইজ তার 


কুরআন ও সহীহ হাদীছের আলোকে ২শতাধিক প্রশ্নোত্তরসহ নাজাত প্রাপ্ত দলের আকীদাহ 


অলৌকিক ঘটনা মাত্র। একারণেই এই উম্মাতের মধ্যে প্রচুর পরিমাণ ও বড় বড় মুজিযা 
প্রকাশিত হয়েছে । কারণ আমাদের নবীর মুজিযাগুলো হচ্ছে বড় বড় এবং আল্লাহ্‌ তাআলার 
নিকট তার সম্মানও অনেক বড় । আবু বকর রোঃ)এর খেলাফতকালে আরবের কতিপয় গোত্র 
মুরতাদ হয়ে যাওয়ার সময় আল্লাহ্‌ তার হাতে কারামত প্রকাশ করেন৷ 

উমার বিন খাত্তাব (রাঃ) মদীনার মসজিদের মিম্বারে দাড়িয়ে “ইয়া সারিয়া! আল- জাবাল” 
অর্থাৎ হে সারিয়া পাহাড়ে আশ্রয় নাও, বলে ডাক দিলেন। তার আওয়াজ সিরিয়াতে 
অবস্থানরত সারিয়ার কাছে পৌছে গিয়েছিল । মিশরের নীল নদের কাছে তিনি পত্র লেখার 


মার ডাকে সাড়া না দিয়েই নামাযেই রয়ে গেল। এবার তার মা রাগাশ্বিত হয়ে জুরাইষের উপর এই বলে বদ্‌ দু'আ করল যে, হে 
আল্লাহ! জুরাইয যেন বেশ্যা মহিলার মুখ দেখার পূর্বে মৃত্যু বরণ না করে। বনী ইসরাঈলের মধ্যে জুরাইয এবং তার ইবাদতের 
সুনাম ছড়িয়ে পড়ল । তাদের মধ্যকার কিছু লোক তাকে পথত্রষ্ঠ করার জন্য চক্রান্ত শুরু করল । একজন বেশ্যা মহিলা সে সময় প্রস্ত 
1ব করল যে, তোমরা যদি চাও তাহলে আমি তাকে গোমরাহ করতে পারি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামবলেন, অতঃপর 
সেই মহিলা জুরাইযের কাছে গিয়ে নিজেকে পেশ করল । কিন্তু জুরাইয সে দিকে কোন ভ্রক্ষেপই করলনা । জুরাইযের গীর্জায় 
একজন ছাগলের রাখাল আসা-যাওয়া করত। মহিলাটি জুরাইযের কাছে কোন সুযোগ না পেয়ে রাখালের কাছে গিয়ে তার সাথে 
খারাপ কাজে লিপ্ত হল। এতে সে গর্ভবতী হয়ে গেল। প্রসব করার পর সে বলল এটি জুরাইযের সন্তান। লোকেরা দলে দলে 
আগমণ করে জুরাইযকে গীর্জা থেকে টেনে বের করল এবং তার গীর্জাটিও ভেঙ্গে চুরমার করে দিল । লোকেরা মারতে শুরু করল 
জুরাইয জিজ্ঞাসা করল, তোমাদের কি হল? আমাকে মারছ কেন? আমার ইবাদতখানাটিই বা কেন ভেঙ্গে ফেললে? লোকেরা বললঃ 
তুমি এই মহিলার সাথে ব্যভিচার করেছ। যার কারণে মহিলাটি সন্তান প্রসব করেছে। জুরাইয জিজ্ঞাসা করলঃ শিশুটি কোথায়? তারা 
শিশুটিকে নিয়ে আসল । জুরাইয বলল আমাকে নামায পড়ার জন্য একটু সময় দাও । তারা তাকে নামায পড়ার সুযোগ দিল । নামায 
শেষ করে শিশুটির কাছে গিয়ে তার পেটে খুচা দিয়ে বললঃ এই ছেলে? তোমার বাপ কে? ছেলেটি বলে দিল, ছাগলের রাখাল । 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, একথা শুনে লোকেরা আসল তথ্য অনুধাবন করতে পেরে জুরাইযকে চুম্বন করতে শুরু 
করল এবং তাকে জড়িয়ে ধরল । তারা নিজেদের ভুলের কারণে জুরাইযের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করল এবং বলল আপনি অনুমতি দিলে 
আমরা আপনার গীর্জাটি স্বর্ণ দিয়ে তৈরী করে দিব । জুরাইয বললঃ স্বর্ণ দিয়ে তৈরী করার দরকার নেই; বরং যেমন ছিল তেমন করেই 
মাটি দিয়ে তৈরী করে দাও । তারা তাই করল । (মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুষ্‌ যিক্র) 
1 - আবু বকরের হাতে প্রকাশিত আরেকটি মুজিযা হচ্ছে, আবু যার্‌ (রাঃ) বলেনঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে 
অনুসন্ধান করার জন্য মদীনার কোন বাগানে গেলাম । গিয়ে দেখলাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বসে আছেন । আবু যার্‌ 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্নামএর কাছে গিয়ে তাকে সালাম দিলেন। আবু যার্‌ বলেনঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লামএর সামনে কতগুলো পাথর রাখা ছিল । তিনি সেগুলো হাতে নিলে সেগুলো তাসবীহ পাঠ করা শুরু করল । অতঃপর তিনি তা 
মাটিতে রাখলে তাসবীহ পাঠ বন্ধ করে দেয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামসেগ্ডলো হাতে নিয়ে আবু বকরের হাতে রাখলে 
আবার তাসবীহ পাঠ শুরু করে দেয়। আবু বকর (রাঃ) সেগুলো মাটিতে রাখলে চুপ হয়ে যায়। হাদীছে বর্ণিত আছে যে, পাথর 
দানাগুলো উমার ও উছমানের হাতেও তাসবীহ পাঠ করেছিল। (ইবনু আবী আসেম, কিতাবুস্‌ সুন্নাহ । ইমাম আলবানী হাদীছটিকে 
সহীহ বলেছেন, দেখুন সিলসিলায়ে সহীহা হাদীছ নং- ১১৪৬) 
* - সারিয়ার সাথে উমার (রাঃ)এর কারামাতের বিস্তারিত বিবরণ এইযে, উমার (রাঃ) একদল সৈনিক পাঠালেন এবং সারিয়া নামক 
এক ব্যক্তিকে সেনাবাহিনীর আমীর নিযুক্ত করলেন । উমার (রাঃ) মদীনার মিম্বারে খুৎবারত অবস্থায় ইয়া সারিতা! আল-জাবাল, ইয়া 
সারিতা! আল-জাবাল বলে উচ্চস্বরে ডাক দিলেন । সৈনিকদের দূত মদীনায় এসে বললেনঃ হে আমীরুল মুমিনীন! আমরা শত্রুদের 
মুকাবিলা করতে গেলে তারা আমাদেরকে পরাজিত করে ফেলে । তখন আমরা একজন লোককে চিৎকার করে বলতে শুনলামঃ ইয়া 
সারিতা! আল-জাবাল। অর্থাৎ হে সারিয়া পাহাড়ে আশ্রয় নাও। এতে আমরা সতর্কতা অবলম্বন করে পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করলাম । 
শত্রুদের আক্রমণের কবল হতে নিরাপদ হলাম। আল্লাহ্‌ তাআলা শক্রদেরকে পরাজিত করলেন। (মাজমুআয়ে ফাতাওয়া ইবনে 
তাইমীয়াঃ ১১/২৭৮) 
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সাথে সাথে তা প্রবাহিত হতে লাগল ।+ আলা ইবনুল হাযরামী (রাঃ)এর ঘোড়ার ঘটনা । তার 
অশ্বারোহী বাহিনী রোমানদের সাথে যুদ্ধের সময় ঘোড়ায় আরোহন করে সাগর পার 
হয়েছিল।* ভন্ড নবী আসওয়াদ আনাসী আবু মুসলিম খাওলানী (রাঃ)কে আগুনে নিক্ষেপ 
করলে আবু মুসলিম আগুনের ভিতর নামায আদায় করেছেন ।* 

এছাড়া আরও অনেক কারামাত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর যুগে, তারপর 
সাহাবী, তাবেয়ীদের যুগে প্রকাশিত হয়েছে । এমনিভাবে কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে । এই 
কারামতগুলো তাদের পরবর্তী যুগে এবং বর্তমান যুগেও অব্যাহত রয়েছে। এমনিভাবে 
কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে । 

এসমস্ত কারামত মূলতঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর মুজিযা | কেননা তারা নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর অনুসরণের মাধ্যমেই কারামাত অর্জন করতে সক্ষম 
হয়েছেন। 

আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুসারী নয় এমন লোকের হাতে যদি 
স্বাভাবিক অভ্যাসের বিপরীত কোন কিছু প্রকাশিত হয়, তবে তা কারামত নয়; বরং তা ফিতনা 
ও ভেলকিবাজি। যার হাতে এমন কিছু প্রকাশিত হবে, সে আল্লাহর অলী নয়; বরং শয়তানের 
অলী। 

প্রশ্নঃ ২২২) আল্লাহর অলী কারা? 


1 - নীল নদের কাছে উমার (রাঃ)এর চিঠি লেখার ঘটনাটি ইবনে কাছীর তার গ্রন্থ ‘আল-বেদায়া ওয়ান নেহায়া'তে উল্লেখ 
করেছেন৷ ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, মিশরের শাসক আমর বিন আস উমার (রাঃ)কে সংবাদ দিল যে, মিশরবাসীরা প্রতিবছর 
নীল নদকে একটি করে কুমারী মেয়ে উৎসর্গ করলেই তা প্রবাহিত হয়। আমর বিন আস মিশরবাসীকে জানালেন যে, ইসলামে 
এধরণের কর্ম সম্পূর্ণ হারাম । স্বয়ং আমর বিন আস উমার (রাঃ)এর বরাবর এমর্মে একটি পত্র লিখে পাঠালেন । উমার (রাঃ) নীল 
নদের কাছে এই পত্র লিখে পাঠালেনঃ 
১৯ 0) ০190 BON 915 এ এ ২৮৮ ১৬ ০১৩ এ ৩১ এ ৩ EA CS ৩ :০আ পে ar HBL এল পে BAS ৩৭ 
UN এ এ ৪০৯ এল ও Bled sas Ab ৬১০৫ MIS SLASH 
“আল্লাহর বান্দা আমীরুল মুমিনীন উমার (রা)এর পক্ষ হতে মিশরের নীল নদের প্রতি প্রেরিত এই পত্র। অতঃপর হে নীল নদ! তুমি 
যদি নিজের ক্ষমতা বলে ও নিজের পক্ষ হতে প্রবাহিত হয়ে থাক, তাহলে তুমি আজ হতে আর প্রবাহিত হয়ো না। তোমার কাছে 
আমাদের কোন প্রয়োজন নেই । আর তুমি যদি মহা প্ররাক্রমশালী এক আল্লাহর হুকুমে প্রবাহিত হয়ে থাক, তাহলে আমরা আল্লাহর 
কাছে প্রার্থনা করছি তিনি যেন তোমাকে প্রবাহিত করেন । আমর (রাঃ) পত্রটি নীল নদে নিক্ষেপ করার সাথে সাথে তা পূর্বের চেয়ে 
আরো দ্রুত গতিতে প্রবাহিত হতে লাগল । (দেখুনঃ বেদায়া ওয়ান নেহায়া, ৭/১০২) 
১ - ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, তিনি উমার (রাঃ)এর খেলাফতকালে একদল সৈনিক নিয়ে যুদ্ধে বের হলেন । শত্রু ও তার বাহিনীর 
মধ্যে একটি সাগর অন্তরায় হয়ে দাড়াল । তিনি আল্লাহর কাছে দু'আ করে সাগরের উপর দিয়ে ঘোড়া ছুটালেন। সাগর পাড় হয়ে তিনি 
শত্ৰু বাহিনীকে পরাজিত করে ফেরার পথে পুনরায় আল্লাহর কাছে দুআ করে মুসলিম বাহিনী নিয়ে সাগরের উপর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে 
পার হলেন । (দেখুন আল-বেদায়া ওয়ান নেহায়া, ৬/১৬২) 
১ - আবু মুসলিম খাওলানীর কারামাত এই যে, ভন্ড নবী আসওয়াদ আনাসী আবু মুসলিম খাওলানীকে ডেকে নিয়ে বললঃ তুমি কি 
সাক্ষ্য দাও যে আমি আল্লাহর রাসূল? আবু মুসলিম বললনেঃ আমি তোমার কথা শুনতে পাচ্ছি না। আসওয়াদ আনাসী পুনরায় বললঃ 
তুমি কি এই সাক্ষ্য দাও যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল? আবু মুসলিম বললেনঃ হ্যা। ইতিহাসের কিতাবগুলোতে বিস্তারিতভাবে 
উল্লেখিত হয়েছে। 
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উত্তরঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন করে, আল্লাহকে ভয় করে চলে এবং আল্লাহর 
রাসূলের অনুসরণ করে সেই আল্লাহর অলী । আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 
Ti ES ৩৮০৪ ৮8 ৩১19৩ ET ৩০ ৩১৯0 ৫০ ৩৮ ও এ) ০ OL UY 
Gru ৪ 
“মনে রেখো যে, আল্লাহর অলীদের কোন ভয় নেই । আর তারা বিষন্নও হবেনা । তারা হচ্ছে 
সেই সমস্ত লোক যারা ঈমান এনেছে এবং পরহেজগারিতা অবলম্বন করে থাকে । তাদের 
জন্যে সুসংবাদ রয়েছে পার্থিব জীবনে এবং পরকালেও”। (সূরা ইউনূসঃ ৬২-৬৪) এই 
আয়াতে আল্লাহর অলীর সংজ্ঞা ও পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। আল্লাহ্‌ তাআ'লা আরও বলেনঃ 
৩৮৮৮৭ ০৮৩ ১১৩৮১০০৮09০ A ol ০৯১৯১ ০০] ৪) 20 
il এ ১8 
“আল্লাহই হচ্ছেন ঈমানদারদের অলী (বন্ধু)। তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে 
নিয়ে যান। আর যারা কাফের তাদের বন্ধু হচ্ছে তাগুত (শয়তান) তারা তাদেরকে আলো হতে 
অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়” । (সূরা বাকারাঃ ২৫৭) আল্লাহ্‌ তাআ'লা আরও বলেনঃ 
29056 ৮৫9 I 2) ৪৪ ১১89 La ৩০০ ৬৮ ET ভে? 2৮5) এ নে) এ) 
(5950 5 এ) ০১৮ 3819 ০৮৪০ 259) 
“আল্লাহ, তার রাসূল এবং মুমিনগণই হচ্ছেন তোমাদের অলী বেন্ধু)। যারা নামায কায়েম 
করে, যাকাত দেয় এবং রুকু করে। আর যে আল্লাহ্‌ তার রাসূল এবং মুমিনদেরকে বন্ধু 
হিসাবে গ্রহণ করে, (তারাই আল্লাহর দলভুক্ত) নিশ্চয়ই আল্লাহর দল বিজয়ী” । (সূরা মায়িদাঃ 
৫৫-৫৬) 
এই আয়াতে আল্লাহর অলীর সংজ্ঞা ও পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। আল্লাহ্‌ ও তীর রাসূলের 
পুরোপুরি অনুসারীর হাতে যদি আল্লাহ কারামাত বা অলৌকিক কিছু বের করেন তবে তিনি 
আল্লাহর অলী হিসেবে গণ্য হবেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 
05৪ SU এ] ০৩০৪ dl ৩১৩ Gf dT 
“অমুকের পিতার সন্তানেরা আমার বন্ধু নয়। মুত্তাকীরাই কেবল আমার বন্ধু” ৷” হাসান (রাঃ) 
বলেনঃ একদল লোক আল্লাহর ভালবাসা প্রকাশ করলে আল্লাহ্‌ তাদেরকে এই আয়াত দ্বারা 
পরীক্ষা করলেন। 
“হে নবী! আপনি বলে দিনঃ তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবেসে থাক, তাহলে আমার অনুসরণ কর। 


1 - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল আদাব । 
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তবেই আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে ভালবাসবেন”। (সুরা আল-ইমরানঃ ৩১) 
ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলেনঃ যখন তুমি দেখবে কোন লোক পানির উপর দিয়ে হাটছে 
অথবা শৃণ্যে উড়ছে তখন তুমি তাকে অলী হিসেবে বিশ্বাস কর না কিংবা তার দ্বারা প্রতারিত 
হয়ো না। যতক্ষণ না তোমরা জেনে নিবে সে রাসূলের অনুসরণ করে কি না। ইমাম শাফেয়ীর 
কথাটি ভন্ড অলী ও সঠিক অলী চেনার গুরুত্বপূর্ণ একটি মাপকাঠি । 
প্রশ্নঃ ২২৩) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 
০৪১40 ০৭ GE SF AE ৮০০২ ১০৪৬ ৬ ৩৪ জন ৩ ০৮৬ এড ২ 
“আমার উম্মাতের একটি দল সবসময় হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে । যেসমস্ত লোক তাদের 
বিরোধীতা করবে তারা কিয়ামত পর্যন্ত সেই দলটির কোন ক্ষতি করতে পারবে না”। এখানে 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে দলটির কথা বলেছেন সেটি কোন্‌ দল? 
উত্তরঃ এটি হচ্ছে ৭৩ দলের মধ্যে হতে নাজাতপ্রাপ্ত একটি দল। যেমন নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসমস্ত দল হতে এই দলটিকে পৃথক করে বলেছেনঃ 
GL ০৯১০9 এ! ০৩ ৪৪ ৫৫) 
“একটি দল ব্যতীত সমস্ত দলই জাহান্নামে যাবে । আর সেটি হচ্ছে আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল 
জামাআত । অন্য বর্ণনায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ 
(৬9 2 এ ৩ Je এত ON ৩০৯) 
“তীরা হলেন এসমস্ত লোক, যারা আমার ও আমার সাহাবীদের তরীকার উপর চলবে” ৷ 
আমরা আল্লাহর কাছে দু'আ করি তিনি যেন আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন, আমাদের 
অন্তরকে হেদায়াতের উপর অটল রাখেন এবং আমাদেরকে তার রহমত দ্বারা আচ্ছাদিত করে 
নেন। তিনিই মহান দাতা । 
১০] ০ 90 ২০9 * 08০৮0 এ 9৩9 * ৩০৪৭ এ 53h ০ ৬৫০ ০৬০ 
_সমাপ্ত- 


1 - তিরমিযী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ঈমান ৷ 


